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২১০৯১ 
সকল প্রশংসা আল্লাহর । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার 
সাহাবীদের ওপর । 


জিহাদ একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত | কতিপয় আলিম এটাকে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন 
হিসেবে গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ তার কথাকে সুউচ্চ রাখতে, দীনের 
সাহায্যার্থে এবং শত্রুদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদের বিধান দিয়েছেন । 
ইসলামে জিহাদের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, কারণ তা ইসলামের পতাকা উড্ভীন 
করে। তবে জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞতবশত অনেকে জিহাদের নামে এমন 
কমকাণ্ড করে যার কারণে ইসলামের দুর্নাম হয়, ইসলামের ক্ষতি হয় । অনেকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে জিহাদের নামে ইসলাম প্রিয় তেজীয়ান 
যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে অনাসৃষ্টিতে লেলিয়ে দেয়। অনেক সময় জিহাদ 
সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগ্তলোর অপব্যাখ্যা করা হয়। এসকল কারণে ছাত্র 
জীবন থেকেই জিহাদের আসল রূপ নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা পোষণ করতাম। 
এর মধ্যে আল্লাহর এক বান্দী সমাজে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত জিহাদের 
বিপরীতে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে একটি মৌলিক বই লেখার জন্য অনুরোধ 
করেন। এতে এ বিষয়ে লেখার পূর্ব থেকে লালিত ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। 
কিন্তু বিষয়টি জটিল ও স্পর্শকাতর হওয়াতে নিজে রচনা করার দুঃসাহস 
হয়নি। তখন অনুবাদের জন্য কোন গ্রহণযোগ্য আলেমের কিতাব খোঁজ 
করতে লাগলাম । খুঁজতে খুঁজতে বর্তমান বিশ্বের ইলমের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 
বইটি নজরে পড়ল দেখলাম বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অদ্বিতীয় অনবদ্য একটি 
বই। তখন সেটাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কাজ শুরু করি । পরিশেষে আল্লাহর তাওফীকে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন 
করতে পেরেছি। বইটিতে জিহাদ সম্পর্কে এমন তথ্যবহুল আলোচনা এসেছে 
যা আমার জ্ঞানকে শাণিত করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন 
এর মাধ্যমে বাংলাভাষী সকল ইলম অন্বেষণকারীকে উপকৃত করেন এবং এর 
মাধ্যমে কিয়ামতের দিন আমার আমলের পাল্লাকে ভারী করুন। 


মোঃ আব্দুর রউফ আল মাদানী 
এম ফিল (আল-ফিকহ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
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বাণী 
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. 
আব্দুল্লাহ ফারুক 
০০ 


সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য । সলাত ও সালাম বর্ষিত 
হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর। 


আমি ফাযীলাতুশ শাইখ ডকুর আব্দুস সালাম বিন সালেম বিন রজা” আস-সুহাইমী 
বিরচিত “আল জিহাদ ফিল ইসলাম: মাফহুমুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া আনওয়াউহু 
ওয়া আহদাফুহু” মূল বইটি পড়েছি যেমনটি পড়েছি শাইখ মোঃ আব্দুর রউফ বিন 
মোঃ আইয়ুব আলী অনুদিত এটার বাংলা । নিঃসন্দেহে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি 
চমৎকার, উপকারী ও অত্যন্ত মূল্যবান বই। বইটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্ত দিক স্থান 
পেয়েছে। 


বর্তমানে আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
পড়েছে। কিছু অতি-উৎসাহী মুসলিম যুবক মনে করে যে, আল্লাহর পথে জিহাদ হলো 
বোমা বিক্ষোরণ, মানুষ হত্যা, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করা এবং নিরপরাধ মানুষকে 
আতঙ্কিত করা । এজন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত সত্য ও 
বিশুদ্ধ দীন সম্পর্কে জানা আবশ্যক । পাশাপাশি ভ্রান্ত ধারণাগুলির সংশোধন, 
বিপথগামী যুবকদের রক্ষা করা এবং তাদেরকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করাও 
আবশ্যক । এমতাবস্থায় -আলহামদুল্লিহ- কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে শক্তিশালী ও 
মজবুত দলীল এবং বিজ্ঞ ওলামা ও সুপথণ্রাপ্ত ইমামগণের বক্তব্যের ভিত্তিতে লেখক 
একটি শক্তিশালী বই রচনা করেছেন । তিনি জটিল সংশয়সমূহ উল্লেখ করে সুস্পষ্ট 
দলীল দ্বারা সেগুলোকে অকাট্যভাবে খণ্ডন করেছেন এবং জিহাদের বৈধতা ও তাৎপর্য 
উল্লেখ করেছেন। 


তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম সর্বোত্তম এবং মধ্যপন্থী ধর্ম। এটি দয়া, 
মহানুভবতা, মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্ম । আরো প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামে 
জিহাদের সঠিক ধারণা হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক সীমালজ্বন না করে শত্রুর আগ্রাসনকে 
সমুচিত জবাব দিয়ে রুখে দেওয়া। আর তা সাধারণ জনগণের কাজ নয়; বরং 
রাষ্ট্রপ্রধান এবং সংশ্রষ্ট কর্তৃপক্ষই এই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দিবেন। 


জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা অনেকগুলো মহান অর্থ প্রদান করে। 
সাধারণভাবে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য এবং মানুষের মধ্যে 
সঠিক ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালানো । বড় জিহাদ হলো কুরআন 
দ্বারা, হেকমত ও সদুপদেশ এর মাধ্যমে দাওয়াত ও সংলাপ দ্বারা জিহাদ করা যাতে 
সঠিক ইসলাম মানুষ বুঝতে পারে । আল্লাহর পথে জিহাদ হলো তার আনুগত্য এবং 
বড় পুণ্যের কাজ। তবে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা মুসলিমদেরকে তাকফীর, সীমালজ্বন 
ও চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়, ফলে মুসলিমদের মধ্যে মহা বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। 


বর্তমান বিভিন্ন ফেতনা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে লোকজন বিশেষ করে বাংলাদেশী ও 
বাংলাভাষী জনগণ জ্ঞান অর্জনের জন্য এই ধরনের একটি অনন্য আলোকিত বইয়ের 
মুখাপেক্ষী ছিল কিন্তু বইটি আরবি ভাষায় হওয়াতে তা বোঝা তাদের জন্য কঠিন। 
ফলে এটার অনুবাদের খুবই প্রয়োজন ছিল । আর এ গুরত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন শাইখ 
মোঃ আবদুর রউফ বিন মোঃ আইয়ুব আলী আল মাদানী । বইটি তিনি খুবই সহজ 
ভাষায় চমৎকার ও বিশুদ্ধ অনুবাদ করেছেন। খুবই বরকতপূর্ণ একটি কাজ হয়েছে। 
মূল্যবান বইটি অনুবাদ করার জন্য আমি অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


অনুবাদক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিকহ শান্বে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন 
ও মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন । আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশ জমইয়তে 
আহলে হাদীসের সভাপতি হিসেবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন 
প্রোগ্তাম যেমন দারস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহাত ও বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে 
বাংলাদেশে জ্ঞানের জগতে শাইখ মোঃ আবদুর রউফ আল মাদানীর খ্যাতি ও 
জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বরং তিনি বাংলাদেশের বড় আলেম ও 
শাইখদের অন্যতম একজন । এর আগেও তিনি “প্রকৃত সালাফি হোন” নামক একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করেছেন । তার কাছে আমার দাবি থাকবে, তিনি যেন অনুবাদ 
ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার খেদমতগুলো চালু রাখেন। 


করেন, বরকতময় করেন এবং এর উপকারিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। নিশ্যয় 
তিনি সর্বশ্রোতা, দোয়া কবুলকারী এবং তাওফীক দাতা । 


অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক 
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস 
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সম্পাদকের বাণী 


২১০৭৭ 


সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বশেষ নাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম দিয়ে 
প্রেরণ করেছেন । যে ইসলামটি সব সময় ও সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য ৷ সালাত 
ও সালাম বর্ধিত হোক আমাদের প্রিয় নাবী ও রাসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর 
উপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাথীবর্গের উপর। 


আমাদের এই প্রিয় নাবী আমাদের জন্য ইসলামের সকল বিধান বর্ণনা করে 
গেছেন এবং সকল নিষেধ থেকে সতর্ক ও সাবধান করে গেছেন । যে সকল 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন ও প্রবর্তন করে গেছেন তার মধ্যে একটি হলো সঙ্গত 
পন্থায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এই জিহাদের নির্দেশ কুরআনে 
এসেছে এবং প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিধান তার অমিয় 
বাণীতে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এই জিহাদের বিষয়টি একটি 
কিতাবে কুরআন, সহীহ হাদীস ও মুসলিমদের ইজমা" দ্বারাতে স্পষ্ট করা 
হয়েছে। অপরদিকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলা ইত্যাদি 
বিষয়, যেগ্তলোকে অতি আবেগী ও উৎসাহী যুবকেরা ও কিছু অদক্ষ-অনভিজ্ঞ 
আলেমরা জিহাদ মনে করে অথচ তা কখনোই জিহাদ নয় এ বিষয়টিও স্পষ্ট 
করা হয়েছে এবং তাদের অহেতুক দলীলগুলো উল্লেখ পূর্বক তার খন্ডন করা 
হয়েছে । আর যিনি এই মহৎ কাজটি আরবি ভাষায় করেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ 
মাপের আমার পরিচিত একজন সালাফী সম্মানিত শাইখ ড. আব্দুস সালাম বিন 
সালেম আস-সুহাইমী হাফিজাহুল্লাহ। তিনি বইটির নামকরণ করেছেন, 
“ইসলামে জিহাদ ও তার মর্মার্থ, নীতিমালা, প্রকার এবং উদ্দেশ্য” । এই আরবি 
বইটি অনুবাদ করেছেন একজন যোগ্য মাদানী সম্মানিত শাইখ মোঃ আবদুর 


রউফ বিন মোঃ আইয়ুব আলী, যিনি আমার অত্যন্ত প্নেহের ছাত্র, বর্তমানে 
মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার উত্তাদুল ফিকহ | আমি এই অনুবাদটি শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এটিকে অত্যন্ত 
উপকারী, মুল্যবান ও গুরুতৃপূর্ণ বই হিসেবে পেয়েছি। এ বইটির গুরুত্ব আরও 
বর্ধিত করেছে বর্তমান সময়ের অপ্রতিদ্বন্বী আলেম সম্মানিত শাইখ আল্লামা ড. 
সালেহ আল ফাওযান হাফিজাহুল্লাহ এর সুচিন্তিত অভিমত । তাই আমি বইটির 
বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি এবং সকল শুব্বান ও আলেমদের নিকটে 
থাকা প্রয়োজন মনে করি। 


পরিশেষে আল্লাহ রাব্দুল আলামিনের কাছে দু'আ করি তিনি যেন এই বই দ্বারা 
লেখককে, অনুবাদককে, সম্পাদককে এবং যারাই যেভাবে সহযোগিতা 
করছেন তাদের সকলকেই উপকৃত করেন এবং উত্তম প্রতিদান দান করেন। 


আল্লাহুম্মা আমীন। 
4 ? ; /711/)5০2 
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(মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী) 
সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ৭৯/ক উত্তর যাত্রাবাড়ী, 
ঢাকা-১২০৪ । 


বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক, জমঈয়তে আহলে হাদীস বাংলাদেশ । 


অভিমত-১ 


শীইখ ড. সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ 


টাকা 


সকল প্রশংসা আল্লাহর । অতঃপর শাইখ আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস- 
সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ বিরচিত ইসলামে জিহাদ শীর্ষক বইটি পর্যালোচনা 
করেছি। যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণকারী হিসেবে আমি 
বইটিকে পেয়েছি। 

মানুষ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী; কারণ জিহাদের বিষয়ে কিছু 
মুসলিম যুবককে ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং জিহাদ নয় এমন কমকাণ্তকে 
জিহাদের নামে চালানো হয়েছে। যেসব মানুষকে আল্লাহ হত্যা করা হারাম 
এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, আর জিহাদের নামেই তারা এগুলো 
চালিয়েছে । 

সুতরাং এ প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করা অপরিহার্য। তাদের ধোঁকা ও 
বাতিল প্রতিহত করণে বইটি অনেক অবদান রাখবে আশা করি। আল্লাহ 
লেখককে তাওফীক দান করুন এবং তার জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত করুন। 
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর । 


শাইখ ড. সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
সদস্য কিবারুল উলামা পরিষদ 
১২-১০-১৪২৬ হিজরী 


অভিমত-২ 


শুরা পরিষদের সদস্য এবং আইন মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক সম্মানিত 
শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন নাসের আ-ল উবাইকান 


সাকা 


বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা । পর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম 
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সরদার ও সবশেষ নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার 
সাহাবীদের ওপর ও কিয়ামত পযন্ত তাদের ন্যায়নিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর । 


অতঃপর, আমাদের সম্মানিত ভাই ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস- 
সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ রচিত ইসলামে জিহাদ শীষক গ্রন্থটি আমি পড়েছি। 
বইটিকে আমি উপকারী ও ফলপ্রসূ হিসেবে পেয়েছি। লেখক বইটিতে বহু 
শারঈ দলীল, সালাফদের উক্তি ও বড় বড় আলেমদের বক্তব্য সং 
করেছেন। আবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা 
করেছেন। অনেক ছাত্রের কাছে জিহাদ সংক্রান্ত দুবেধ্যি সুক্ষ মাসয়ালা- 
পাঠকদের জন্য স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়েছে। দলীল প্রদান ও হুকুম দানের 
ক্ষেত্রে তিনি সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এগুলো সম্পন্ন করেছেন। 
দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি এই কর্ম দ্বারা লেখকের আমলের 
পাল্লা ভারী করুন এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার করুন । 


সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর । 


আল্লাহর ক্ষমা ভিখারী 
শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন নাসের আ-ল উবাইকান 
২-৯-১৪২৬ হিজরী 


১১০১ ৪ ১৬৯] 


লেখকের ভূমিকা 


টাকা 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য 
আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা থেকে ও মন্দকর্ম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ 
চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউই গোমরাহ করতে 
পারে না। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তাকে কেউই হেদায়াত দান 
করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য 
কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাস ও রসূল । মহান আল্লাহ 
বলেন 


রী 


9950 
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হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা 
মুসলিম না হয়ে মারা যেও না। (সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)। মহান আল্লাহ 
আরো বলেন, 


0 5 55855 ৩ ৩৪৬ এ চিজ এরা ভড 
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৩8) 
“হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি 
তোমাদেরকে মাত্র একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার যুগল 
সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার ঘটিয়েছেন; আর 
তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের 
কাছে নিজ নিজ হক দাবি করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে 


সাবধান হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক ।” সুরা আন-নিসা 
8:১)। 


রি 


মহান আল্লাহ আরো বলেন, 
:455১7414-4 91553 9%5 বম চ9০৬য় ওুড 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা 
বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম সমূহকে সংশোধন 
করবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 


তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে ।” (সূরা 
আল আহযাব ৩৩:৭০-৭১) 


অতঃপর, 


ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব, উচ্চ অবস্থান ও মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদার 
বিষয়টি অজানা নয়। জিহাদ অন্যতম একটি মহৎ ইবাদত ও অন্যতম একটি 
শ্রেষ্ঠ পণ্যের কাজ। কুরআন-হাদীসে এর উপর উৎসাহ এসেছে, এতে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নেই; কারণ জিহাদ এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ 
ইসলাম ও মুসলিমদের হেফাজত করেন। আর জিহাদ ইবাদত সমূহ হতে 
একটি ইবাদত, আর কোনো ইবাদতই বিশুদ্ধ হয় না তার শর্ত সমূহের 
উপস্থিতি ছাড়া। আর তাই আহলুস সুন্রাহ ওয়াল জামা'আহ জিহাদের জন্য 
এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সাব্যস্ত করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে তারা 
অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন। জিহাদ মৌলিক ভাবে উদ্দেশ্য নয় বরং সেটি 
একটি মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম মাত্র, তা হলো-মহান আল্লাহর 
কথাকে উচ্চে ওঠানো। 


আর যতক্ষণ জিহাদ কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত আহলুস সুন্নাহর শারঈ 
নীতিমালা অনুযায়ী হবে, ততক্ষণ তা আল্লাহর কথাকে সুউচ্চ করার জন্য 
আল্লাহর পথেই জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। যদি তা এসব নীতিমালা বহির্ভত 
হয় তবে তা আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হবে না । তাই আমি এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এবং এটির নাম করণ 
করলাম 


-৯১১ 499 4৮০১ ১৫৮ ০১০ ৪ ১৩৪ 
[ইসলামে জিহাদ: মর্ম, নীতিমালা, প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্যাবলি] 


১১০১ ৪ ১৬৯] 


ইসলামী শরীআতে জিহাদের বৈধতা ও প্রামাণিকতা 


শরীআতে জিহাদের বৈধতা ও তার বিরাট মর্যাদার প্রমাণ আল কুরআন , আস- 
সুন্নাহ ও আল-ইজমা তথা মুসলিমদের একমত্য রয়েছে। 


কুরআন থেকে প্রমাণ সমূহ 
১. মহান আল্লাহ বলেন: 
49585551৮৩6 ০ শত 9 9 ৪৩ ৫৩2৩ এক ৯ 
ক ও 95:155 4150 00544806251 25 95 ৩5৫ ৩৬০ 
[127 
“তোমাদের উপর সশন্ত্র জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট 
অপছন্দনীয় । আর হতে পারে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো অথচ তা 


করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং 
তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা ২:২১৬) 


২. মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


৫72 


7 € 8252 ৯৮৩ ০ 09198 6 39৫6 জে) ৩৯৯ 
[()] 


“যাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা হচ্ছে তাদেরকে (জিহাদের) অনুমতি প্রদান 
করা হলো; কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে 
সাহায্য ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান ।” (সুরা আল-হাজ্জ ২২:৩৯) 


৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন: 

ডি ৩ ৯১০ 39 [34 ০৯4 এ জগ ৯ 

2509854 & এঞ্এঝা 2 জা ও উঠা ৬১৯ 35852 39 ০৯:33 
[)] ০৩১] দ 3) ৩১০৯৮০ ৯$ ১৫৩৪ 


“তোমরা জিহাদ করো তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহকে না 
পরকালকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন সেটাকে হারাম করে 
না এবং সত্য দীনকে মান্য করে না, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের থেকে, 
যতক্ষণ না তারা ম্বহত্তে জিষিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত অবস্থায়।” (সুরা আত- 
তাওবাহ ৯:২৯) 


৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
ঢা ইউ 5996 ৩৫ জ্ত ৩৩৬ 5৯ 
[31১১ € ও. ৩০৪ 


সাথে আছেন। (সুরা আত তাওবাহ ৯:৩৬) 


৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
৫৫ এ ঝা ও] ডিও 3 গে জরা এটা ০ ও ৯ 

[টি] ৪১2০ ক ৪ 5252221 
“আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে জিহাদ করো যারা তোমাদের সাথে 


লড়াই করে এবং তোমরা সীমালজ্বন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালজ্ঘন 
কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (সুরা আল-বাকারা ২:১৯০) 


৬. মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
[$] ৮ € ৫৮521৬৩১5৮০ ১১ ৬৩ ০5৯ 


“তোমরা তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করো এবং তারা 
যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে সেখান থেকে তাদেরকেও বহিষ্কার 
করে দাও ।” (সুরা আল-বাকারা ২:১৯১) 


এছাড়া এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত আছে। এ সমস্ত আয়াত জিহাদের বৈধতার 
তথা শরীআতের হুকুম কর্তৃক জিহাদ তলবের প্রমাণ বহন করছে, এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে এটার আদেশ করেছেন ।১ 


[১] দেখুন: আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী, (১/১০৪-১০৬) 


সুন্নাহ থেকে জিহাদের বৈধতার প্রমাণ 
সুন্নাহ এর মাঝে জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে তনাধ্যে: 
১. ওমর (ঞসস্ট) থেকে বর্ণিত হাদীস: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 
401২149১0১3 এ এ ঘুর বিগ 
1১:2০ 9151915510 8৫41 15880 49১0115597 
(29080555494) ৬ 
“আমি অমুসলিম লোকদের সাথে লড়াই করতে তথা জিহাদ করতে আদিষ্ট 
হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো 
উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল) এবং সালাত কায়েম করবে এবং 
যাকাত প্রদাণ করবে । অতঃপর যখন তারা এটা করবে, তখন তারা আমার 


থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে, একমাত্র ইসলামের 
অধিকার ছাড়া । আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকট 1২ 


২. আনাস বিন মালেক (ন্ট) এর হাদীস: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন: 


(22 ৫৮19 2৫ চি 11520 57841 193১4) 


“তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ, জীবন ও জবান 
দিয়ে ।”৩। 


৩. আবু হুরায়রা (শন) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


প রেপ 


এ গে 
4১ ০৯) 1০৪9) 


819৭51555১৩ 


[২] বুখারী তার সহীহ এর মাঝে বর্ণনা করেছেন; বুখারী ফাতনহুল বারী সহ (১/৭৫) কিতাবুল 
ঈমান, বাব: (১৪:১০ 8১59] 151০ ম১]।১০915৩ ৩১)) হাদীস নং (২৫), 
সহীহ মুসলিম নাওয়াবীর ব্যাখ্যা সহ (১/২০৬) কিতাবুল ঈমান, বাব: লোকদের সাথে 
জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে' হাদীস নং (২২) 

[৩] মুসনাদে আহমাদ, (১২২৪৬) দারেমী (২৪৭৫), আবু দাউদ কিতাবুল জিহাদ (৩/১০) 
বাব: যুদ্ধ বর্জন মাকরুহ, হাদীস নং (২৫০৪), নাসাঈ (৩০৯৬) মুসতাদরাকে হাকেম 
(২৪২৭), ইবনু হিব্বান (৪৭০৮)। ইমাম নববী হাদীসটি সহীহ বলেছেন। দেখুন: রিয়াযুস 
সালেহীন পূ: ৪৯১, আলবানীও সহীহ বলেছেন, সহীহ আবু দাউদ (১৩/৫৬)। 


(2) 05 246 এ৩ 4৪ 2 এ শ টা 1 ১৩ ৬০) 


“যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করলো না এবং জিহাদের বিষয়ে নিজের 
মনের সাথে কথা বলল না তথা মনে মনে জিহাদের কল্পনা করলো না সে 
নিফাকির একটা শাখার উপর মারা গেল” ॥5 


এসকল হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদ শরীআতসম্মত এবং জিহাদ বর্জন করা 
অথবা মনে মনে জিহাদের কল্পনা না করা নিফাকির (মুনাফিকীর) একটি 
শাখা 


উম্মাতের ইজমা থেকে দলীল: 


আল্লাহর পথে জিহাদ করতে ইসলামী শরীআত যে আহবান করেছে সে বিষয়ে 
মুসলিমদের মাঝে ইজমা সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোনো 
দ্বিমত নেই ।৬ 


[8] সহীহ মুসলিম হ/১৯১০ 

[৫] দেখুন: শারহুন নাওয়াবী (১৩/৫৬), নাইলুল আওতার (৭/২১২)। 

[৬] দেখুন: আল ইখতিয়ার (৪/১১৭), আল মুকাদ্দিমাত আল মুমাহহিদাত (১/৩৪৭), 
মুগনিল মুহতাজ (৪/২০৮), কাশশাফুল কিনা (৩/৩২), মাউনাতু উলিন নুহা (৩/৫৮১) 
হাশিয়াতুর রওধিল মুরবী (8/২০৮)। 


১১৬০১ ৪ ১৬৯] 


জিহাদের ফযীলত 


জিহাদ শরীআতসম্মত হওয়ার দলীলসমূহ এবং যেই দলীলগুলোতে জিহাদের 
আদেশ করা হয়েছে ও তাতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা জিহাদের 
ফযীলত প্রমাণিত হয় । কেননা প্রত্যেক যেগুলোতে আদেশ করা হয়েছে, কোন 
সন্দেহ ছাড়াই সেগ্ডলোতে ফযীলত রয়েছে । এছাড়াও এখানে কুরআন ও সুনাহ 
থেকে অনেক দলীল রয়েছে, যেগ্তলো বিশেষভাবে জিহাদের ফযীলত ও 
আল্লাহর রাষ্তায় জিহাদকারীদের মর্যাদা প্রমাণিত হয়। 


১. মহান আল্লাহ বলেছেন: 

9 ০ গাড় উল এ ১০০ ও ও ওরা ৬ ২১ 
[1১৮০ এ € ও 355% 

“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং 


তারা জীবিত তাদের রবের নিকট তাদেরকে রিযিক দেওয়া হচ্ছে ।” (সুরা 
আলে ইমরান ৩:১৬৯) 


২. তিনি আরো বলেন: 


2৮6 


ও 358 ধরা ও 9৭9 24) 4 ৩৪ 32 ৬ এ ৩৯ 
১০2 এ সা ও ০ 5 358 ৩৮5 এ ৬ 
2৯ ৩85? ০৪ ও একা হতে ১৫০ ডি ছি ৩53 

[9] ১০ ধ ৯৭39 


“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদকে ক্রয় করে নিয়েছেন 
এটার বিনিময়ে যে তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাত রয়েছে । তারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে অতঃপর তারা হত্যা করবে ও নিহত হবে । তাওরাত ইঞ্জিল ও 
কুরআনে এটা তার উপর অবধারিত সত্য প্রতিশ্রতি। আর আল্লাহর চেয়ে 
অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা যে ক্রয়-বিক্রয় 
করেছো সেটাতে তোমরা খুশি হও । আর এটাই হলো মহা সাফল্য । (সুরা 
আত-তাওবাহ ৯:১১১) 


৩. তিনি আরো বলেন: 


৬৯০ 3১4৪-9১০৪] এ) 46 ওটনা ভি ৩০ ও ৯ 
একা 6 8৮59 %95 ৩০৫ 20055 6৮9 28৮ 40 
121 085260146 ওণী এড 05 রা খা ও ১৫ টন 
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[3)-৫)] 
“অসুবিধাহীন উপঝিষ্ট মুমিনরা ও আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ 
কারী মুমিনরা সমান নয়। উপঝিষ্টদের উপর আল্লাহ সম্পদ ও জীবন দ্বারা 
জীহাদ কারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আর উভয় শ্রেণির মুমিনকে আল্লাহ 
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদদের 
কে মহা পুরষ্কার বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তথা তার পক্ষ থেকে বহু মর্যাদা, ক্ষমা 


ও রহমত । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (সুরা আন-নিসা ৪: ৯৫- 
৯৬) 


৪. তিনি আরো বলেন: 


উস ৬51৫-৮০৪ ১ 4505195 ও গুড 
1৮ ১9 এটা ১০ ৪ 392৩549 44১55 পর ৩৯2 
৯০ ৯১ ৩ সে ও ৩ ১ ৬৭ ৪৮ 
ঠা 9৯১৩ পি ও বি ৩০৪১৪ ও ৩৫ এল সক 
€ ভি এটা 56 ৬০০ 2 এ ৮০৩ 866 ৬০2 ০৯০ 

[$-] _৮এ। 


“হে তোমরা যারা মুমিন হয়েছো ! আমি কি তোমাদের কে এমন একটি ব্যবসার 
সংবাদ দিব না? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে । তোমরা 
আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে 
তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য 
সর্বোত্তম যদি তোমরা জানো । তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন 
এবং তোমাদের কে এমন জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে 


১১০১ ৪ ১৬৯] 


প্রবাহিত হবে নদী সমূহ এবং প্রবেশ করাবেন বসবাসের জান্নাত সমূহে অবস্থিত 
উৎকৃষ্ট মানের বাসঙ্থানে। এটাই মহা সাফল্য এবং আরো একটি নিয়ামত যা 
তোমরা পছন্দ করো, তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয় । 
আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো ।” সুরা আস সফ ৬১:১০-১৩) 


৫. তিনি আরো বলেন: 


0 ০০৯১০ ৩. রঃ 35485 155$ এগ ভে এ এ) 21 ৯ 


“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে কাতারবদ্ধ হয়ে জিহাদ 
করে যেন তারা সুদৃঢ় প্রাচীর ।” (সুরা আস-সফ ৬১:৪) 


সুন্নাহ থেকে জিহাদের ফযীলতের প্রমাণ 
টু পি 


(952007054৬৬ 


(4481 0০১ 8 34/:৩8 5 0৪ (৩3191 2%) 0৬৭3 


১99 24১%- 9 ৭5 নে :0$ 
“আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম । আমি 
বললাম: হে আল্লাহর রসুল সবেত্তিম আমল কোনটি? তিনি বললেন: সালাত 
আদায় করা তার সময়ের মধ্যে । আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি 
বললেন: পিতা-মাতার সাথে সদ্ধ্যবহার করা । আমি বললাম: তারপর কোনটি? 
তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা । অতঃপর আমি রসূলুল্লাহকে প্রশ্ন 
করা হতে চুপ হয়ে গেলাম। যদি আমি তার নিকট আরো বেশী জানতে 
চাইতাম তাহলে তিনি আমাকে আরো বেশি জানাতেন | 


২. ইবনে আব্বাস (রন্ম্ট) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


19০23৩০5234 1915 539 ৬ ১০7) 2201 ০২ 8৯ ৯" 


৮০৬ 


[৭] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮২) 


“মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত বলবৎ থাকবে। 
বেরিয়ে পড়বে ।”৮ 


৩. আবু হুরায়রা (স্পট) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: 


৩৯০৪৪ এ উঠি এ বডি আও এআ. ও ১৮০ এ ৩ ৪ 
(353 ডা ১৯৩৭) 6519 ৮৮৪৩ 5৪) ৬ তা এ) ঘও গা 
কি 99 (985 5455 


এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন: অতঃপর 
বললেন: আমাকে জিহাদের সমান একটি আমলের সন্ধান দিন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আমি সেরকম কিছু পাই না। তারপর তিনি 
বললেন: যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হবে তখন কি তুমি তোমরা মসজিদে 
প্রবেশ করতে পারবে অতঃপর সালাত পড়তেই থাকবে ও বিরতি দিবে না এবং 
সিয়াম রাখতেই থাকবে, সিয়াম ভাঙ্গবে না? লোকটি বললেন: এটা কার সাধ্য 
আছে?» 


৪. আবু সাঈদ খুদরী (স্টট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: 


্ 
০ 


5 পু || (০ এ 1৯০0 085 1৮ ৮৩ ভা এ 150 0০05 
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1575 92 ৭৩ (539 এ এ ৩ ও৪ 
“বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ পথে নিজের জীবন ও সম্পদ দ্বারা 
জিহাদকারী মুমিন। বলো হলো: তারপর কে? তিনি বললেন: গিরিপথ সমূহের 
কোনো এক গিরিপথে অবস্থানকারী মুমিন যে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের 
অনিষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে 1১০. 


পূর্বোলেখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করছে যে, জিহাদ মহিমান্বিত ও সবেত্তিম সৎ 
আমলগুলোর অন্যতম একটি আমল । আর জিহাদ সর্বোত্তম আমল হওয়ার 


[৮] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮৩ 
[৯] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮৫ 
[১০] সহীহুল বুখারী: ২৭৮৬ 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


কারণ হলো, তাতে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জণ। আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহর আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জণ দেয় সে এমন সীমায় পৌঁছায় যার চেয়ে অধিক 
কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না । শহীদগণ যেহেতু আল্লাহর আনুগত্যে তাদের 
প্রাণ বিসর্জণ দিয়েছে তাই আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছেন তাদেরকে 
উত্তম জীবন প্রদাণ করে । যে জীবন অনেক শ্রেয় তাদের এ জীবনের চেয়ে 
যেটা তারা বিসর্জন দিয়েছিল তার আনুগত্যে ।১১ 


ইমাম আহমাদ ৪৮৯) বলেন: 


4 0৯০ ১৬৪1 ০০ ০০৪51 ৯৩৮ ০ ই 


“আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক উত্তম আর কোনো সৎকর্ম আমাদের 
জানা নেই ।” 


ফুযাইল বিন যিয়াদ বলেন: 

১৪৩5 ৩৭ ৩ 5) এ 9 ১3৯0 ৮ এ ০৪৯ এ ৮ ৬ 
৮৩৯ ১০৭ ৪) ০১০৪ ০) 1 0০। ০৪৪ ভী 798৪ ০৪৪ ০০ ০ 
৩৪ ০৯ ১৭৩] 3998১ ০২) ৭০৪৩ ০৪ শি এ] ৮৯৬১ 
১৯১ ৩৯ ০০৬ ০০ 4০০৭৪ ৬৫৯০ ৩০০১০ ৩০ ৩১২ 
“আমি আবু আব্দুল্লাহর কাছে জিহাদের বিষয় উল্লেখ করা অবস্থায় শুনলাম যে, 
তিনি কার্দতে লাগলেন এবং বললেন: তার চেয়ে উত্তম কোনো নেক আমল 
নেই । অপর একজন (-তথা ইমাম আহমাদ ভিন্ন-) বলেন: শত্রুর সাথে লড়াই 
করার সমতুল্য অন্য কিছু নাই। জীবন দিয়ে জিহাদ করা সবেত্তিম আমল । 
যারা শক্রর সাথে লড়াই করে তারাই তো ইসলামের প্রতিরক্ষা করে ও 
নিজেদের সুরক্ষিত স্থানের প্রতিরক্ষা করে । অতএব তার চেয়ে অধিক উত্তম 


আমল আর কী হতে পারে? জনগণ নিরাপদ অথচ মুজাহিদরা শঙ্কিত তারা 
নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ।”১২ 


[১১] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৩) 

১২] আল-মুগনী (১০/১১), আল-মুকর্নি মাআশ শারহিল কাবীর ওয়াল ইনছাফ (১০/১৬), 
কাশশাফুল কিনা (৩/৩৮), শারহুয যারকাশী (৬/৪২৯), শারহু মুনতাহাল ইবাদাত 
(৩/৯)। 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (্ট) বলেন: 
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উ্ধবে। এজন্য জিহাদ মানুষের জন্য সর্বোত্তম পুণ্যের কাজ। আলেমদের 
একমত্যে হজ্জ, ওমরাহ, নফল দান, নফল সিয়াম এর চেয়ে জিহাদ উত্তম 
যেমনটি কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণ করে ।”১৩ 


১৩] আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (২/৫১৩) 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রবর্তনের ধাপ সমূহ 


ইসলামের সুচনা লগ্ন থেকে কাফেরদের সাথে জিহাদের হুকুম চারটি ধাপে 
প্রবর্তন হয়১৪: 


প্রথম ধাপ: যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকার ধাপ: 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো যুদ্ধ-বিগ্হ ছাড়াই ইসলামের 
দিকে দাওয়াত দিতেন। এই ধাপটি সবচেয়ে লম্বা ধাপ। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মক্কাতে দশ বছর কাটিয়েছেন১৫। সে সময় 
আল্লাহ তা'আলা নাধিল করেন: 


ও) ৩5৬৬ ০৯৮০ ১০৯ এ ৬০৪৯ 


“তোমাকে যেটার আদেশ করা হয় তুমি সেটা প্রকাশ করো এবং মুশরিকদের 
এড়িয়ে চলো ।” (সূরা আল-হিজর ১৫: ৯৪)। আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


১:30 8955৯ 
“দীনের ভেতরে বাধ্য করণ নেই।” (সুরা আল-বাকারা ২:২৫৬) আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 

৮০ ১০০৩৯ 
“যদি তোমরা মাফ করো ও ক্ষমা করো । (সুরা আত-তাগাবুন ৬৪: ১৪) আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 

 ০% ৫% হু টি ৭ 5:৫০%1 25%2 
০০০) 40 0৩ ০1৮৮5০5৮০৬৯ 


“আর তোমরা মাফ করো ও ক্ষমা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তার আদেশ প্রদান 
করেন ।” (সূরা আল-বাকারা ২:১০৯)। 


[১৪] এই ধাপগুলো সম্পর্কে দেখুন: আহকামুল কুরআন লিইবনিল আরাবী (১/১০৬-১০১৬), 
আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (২/১৩১-২৪১), তাফসীরুল বাগাবী১/১৬৩), আস- 
সারেম আল-মাসলুল পৃ: ১৪২,১০৩) এবং (২১৯-২২১) মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৪২- 
৩৫২), আল মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩১৪-৩৪৫) যাদুল মাআদ (৩/৭১)। 
[১৫] আল-মুকাদিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)। 


আর এ জাতীয় কুরআনের অন্যান্য আয়াত যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদেরকে 
আদেশ প্রদান করেছেন মুশরিকদেরকে মাফ ও ক্ষমা করে দিতে১৬। 


দ্বিতীয় ধাপ: যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া ছাড়াই সেটার অনুমতি প্রদানের ধাপ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করলেন, তখন মহান 
আল্লাহ তাকে এবং মুমিনদেরকে অনুমতি দিলেন কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন যারা 
তাদের সাথে যুদ্ধ করে না তাদের থেকে বিরত থাকতে ।১৮ মহান আল্লাহ 
বলেন: 


রা ৮৫. 4৮ 3 2 »৬৫ুর্ট 21255 ওঁ £: 
€ও 25 2৮৩ ডি ঝা 4595 6 ৩৮2৫ 0৩3৯ 


(যুদ্ধের); কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য 
ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান” (সুরা আল হাজ্জ ২২:৩৯) 


ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 


04৫ 


দ22015281 :১2০ 58 ৫০৩০ রি 1495405 8 4০ 2৫ 651৫ 


ঞ্ 
ছে 
নি 
্ 


৩49 ডিল 3৮87 প্র! 9 এ 
৯১)] ৫554০ এ কা 5৮5 (0 ৩৮2৫ জে ১৯ 


ঞ 


৬৭% হঠা ৫98 :58৩5 8০ ৬০ 9 ৫5৫5 ধাঁ ০995" এও 
"১৪ ও 


“যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হলো, 
তখন আবু বকর (সট) বললেন, তারা তাদের নবীকে বহিষ্কার করলো? ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন । তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে । অতঃপর নাধষিল 
হলো “যাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হলো 
(যুদ্ধের); কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য 
ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান” (সুরা আল হাজ্জ: ৩৯)। অতঃপর 


১৬] আস-সারেম আল মাসলুল (২১৯) ও আল মুকাদ্দিমাত আল মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)। 
[১৭] আল-মুকাদিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)। 
১৮] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৫)। 


১১০১ ৪ ১৬৯] 


আমি (আবু বকর) বুঝতে পারলাম অচিরেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ইবনে 
আব্বাস €স্ষ্ট) বলেন, এ আয়াতটিই যুদ্ধ-জিহাদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ সর্বপ্রথম 
আয়াত 11১৯ 


তৃতীয় ধাপ: মুসলিমদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং 
অন্যদের থেকে বিরত থাকার ধাপ: 


মহান আল্লাহ বলেন, 


52 22 


৫ ১2 ৩! টি: রঃ :593% ও 2501 4581 025 3 1555৯ 
ভা 


যুদ্ধ করে। আর তোমরা সীমালজ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (সুরা আল-বাকারা ২: ১৯০) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৫ ০৮৮ 11৫2 ১, 152 তা বহু হাত 
[311 ও) ০2১৪৫ 2 ৩5৩ ০৯১5৬ 525 ৩৪৯ 
“অতএব তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা 
করো । কাফেরদের প্রতিদান এমনই ।” (সুরা আল-বাকারা ২: ১৯১) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৬ এপ 4 ৩ 20  টটি 398 23 25 ০৪৯ 

[9] ৮.১ € ৪ ১:৪০ 
“অতএব তারা যদি তোমাদেরকে পরিহার করে ফলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না 
করে এবং তারা তোমাদের নিকট অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে 


আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের সাথে জিহাদ করার কোনো উপায় রাখেননি ।” 
(সূরা আন-নিসা ৪: ৯১) 


[১৯] মুসনাদে আহমাদ (১৮৬৫), সুনানুত তিরমিযী (৩১৭১), সুনানুন নাসাঈ (৩০৮৫), 
রা ক হাকেম (২৩৭৬), ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন হাদীসটির সনদ 
] 


সুতরাং মদীনাতে হিজরতের পর থেকে সুরা বারাআহ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত 
তথা অষ্টম হিজরীর পর পর্যন্ত এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ও মুসলিমদের যুদ্ধনীতি বা যুদ্ধ বিষয়ক পদক্ষেপ ।২০। 


চতুর্থ ধাপ: সকল কাফের (যে কুফুর প্রচার করে ও তার দিকে দাওয়াত 
দেয়)২১ এর সাথে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না সে মুসলিম হয় অথবা জিযিয়া প্রদান 
করে: 


মহান আল্লাহ সুরা আত-তাওবার মধ্যে আহলে কিতাবের সকল মুশরিকের 
সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে 
জিযিয়া প্রদান করে । মহান আল্লাহ বলেন, 
816 ৬৩ 35222 39 লও 3400 95:58 ২ 91996 ৯ 
৫5184 ৬০ ৫99 জা ও উতা ৩১ ৩৪৯ 4 ০৫৯5 
[ও)] ২১১০ এ ও) ৩১১৯৮ (৯9 5৫ ৩৪ 
“তোমরা জিহাদ করো তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহকে না 
পরকালকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা হারাম করেছেন সেটাকে হারাম করে 
না এবং সত্য দীনকে মান্য করে না যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের থেকে 


যতক্ষণ না তার ম্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত অবস্থায়। (সুরা আত- 
তাওবাহ ৯:২৯) 


কাফের ও মুনাফিকদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
আদর্শের ধারাবাহিকতা বিন্যাসে ইবনূল কায়্যিম (শস্) বলেন, 
হি 


৪9 এএ৬ 92 ৫3৩৪ 95০2 এজ 3 £ 5১0 5 ও ঘ ও১ নি 
রা ডা চর না 


িিনোতাছিলরািরেরোরাা রো 
১509৯36243৫ ৬ ৬ ৬ আগা ঞ19এ্ন৩ 


[২০] দেখুন, আল-মুকাদিমাত আল-সুমাহহি। মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৫), যাদুল মাআদ (৩/৭০-৭১), 
শাইখুল ইসলামের মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৪৯-৩৫২) 


[২১] বন্ধনীর মধ্যকার বর্ধিত অংশটুকু শাইখ ছালেহ আল-ফাওযান এর পক্ষ থেকে । 


লজ 
3৯, ৬456945৬০০5 2 3৬ ও 29 ০৪০) ০৪৪ 4৭ ভূত 
রত 2৬0 5১5 ৯৬০ 9৩2 এ (42) 


“অতঃপর আল্লাহ তাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন এবং তাকে জিহাদের 
অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন তাদের 
সাথে যুদ্ধ করতে যারা তার সাথে যুদ্ধ করে এবং যারা তাকে পরিহার করে ও 
তার সাথে যুদ্ধ করে না, তাদের থেকে বিরত থাকতে । অতঃপর তিনি তাকে 
সমস্ত মুশরিকের সাথে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন যতক্ষণ না সমস্ত 
ইবাদাত-অনুগত্য আল্লাহর জন্য হয়। অতঃপর জিহাদের আদেশের পর 
কাফেররা তার সাথে তিন প্রকার ছিল: 


(১) »-৯১ ০-০ ৩০৭ তথা স্ধিস্থাপন কারী কাফের । 
(২) ৮১ এ তথা যুদ্ধ কারী কাফের। 


(৩)২০১ ৯1 তথা যিম্মী কাফের অর্থাৎ জিযিয়া প্রদানের শর্তে নিরাপত্তা 
লাভ চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের। 


তিনি তাকে সন্ধিকারী কাফেরদের সাথে তাদের সন্ধি পূরণের আদেশ প্রদান 
করেন এবং চুক্তিতে আবদ্ধ কাফেররা যতদিন চুক্তিতে অটল থাকে ততদিন 
তাদের চুক্তির দাবিকে পূরণ করতে আদেশ প্রদান করেন এবং যারা চুক্তি ভঙ্গ 
করে তাদের সাথে তিনি তাকে জিহাদের আদেশ প্রদান করেন । যখন সূরা 
বারাআহ নাধিল হলো তখন তার মধ্যে এসকল প্রকারের হুকুমের বর্ণনা 
ছিল ।২২ 


[২২] যাদুল মাআদ (৩/১৫৯) 


চারটি ধাপের কোনোটিই মানসুখ বা রহিত নয় 


এ চারটি ধাপের কোনোটিই যে মানসুখ বা রহিত হয়নি সেটির বর্ণনা: মুহাক্কিক 
আলেমগণের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ ধাপগুলোর কোনোটিই নিরক্কুশভাবে 
রহিত নয়। শরীআত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর আর তার ওপর আমল জায়েয হবে 
না এমনটি নয়। বরং বিষয়টি মুসলিমদের দুর্বলতা ও শক্তির ওপর নির্ভর 
করবে ।২৩ 


রি উজ উনি নু 
উ অর্লল ৩০ ০১৯২ এ| ৮১ ৮৯ ০১৭০৬৭। ৬ ৮৬৯ ও 1১৯০ ৮০ ১ 
3] ১৬০৪ ১ ৮৯০। ৩খ 4০1 4019 ০৯১২] ৯৯1১৯ ০১451 2০03০ 

১১৩ ১) 1০০০0১৯ ০5৪৪ ০০। 
“এর ভিত্তিতে ধাপ সংশ্লিষ্ট কোনো আয়াতই মানসুখ বা রহিত নয়। বরং 
বিষয়টি মুসলিমদের বিভিন্ন অবস্থা ও কাফেরদের সাথে যুদ্ধে করনীয় এর 
অনুগামী । আর এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত; কারণ মানসুখ বা রহিতকরণ 
এর দিকে যাওয়া বৈধ নয় শরীআত কর্তৃক অবহিত করণ ছাড়া অথবা 
এমনভাবে নিরুপায় হওয়া ছাড়া যে দুটি দলীলের মধ্যে সমন্বয় করা অসম্ভব 


হয় এবং এর সাথে পরবর্তী দলীল জানা যায়, আর সেটিই দলীলে নাসেখ বা 
রহিতকারী হয়। এই দুটি অবস্থা ছাড়া রহিত করণের দিকে যাওয়া বৈধ নয় ॥২৪ 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (স্ট) প্রথম ধাপ সম্পর্কে আলোচনায় 
বলেন, 

০৪)৬ ০১৫১] ০ ৪০৯৭৯। 0909 3 ৪১৯৭৮ 05 ০৪০৮৫1৯৬ ৬৯৭ এ 
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[২৩] দেখুন, আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী (২/৪২৭), তাহকীক: মুহাম্মাদ আব্দুল 
কাদের আতা । 


[২৪] আল-ইন্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/২৭) 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


(9995 9১ 937 45 ০৬৪ ০১৭৪ 0৮5০০ ০১৪০ ০৯15৯ 
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950 ০39৬ ০৩১১ 4২০৩ ৩০ ৬৮০ এ ০৯১ ৬০১ ২০১ ৩৪ 
50৩ ৪৯১০৭ ৩৭ এ ১৪৪ 559 ৮ এও এ ৪৮174 
এ ৩৮ ৯৯৭) ৩] 1৩১ ৬১১ ৪৮ ০ 5৪৩১৩ ৬ ৩ 

২০৮1১৮9৪৪১০ 0১১৮৯৮৯১৮৩৪ 
“হিজরতের পূর্বে এবং হিজরতের প্রথম দিকে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ শুরু করতে 


নিষেধ করা হয়েছিল। সে সময় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম ছিল এবং 
সেটা অন্যায়ভাবে প্রাণ হত্যার শামিল ছিল, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন, 


25 8%া 95 0 ডি ৫ ক ও জঞ্ এ 5 নি 
৩2 ০৪ এ 
তোমাদের হাতকে যুদ্ধ হতে বিরত রাখো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত 


প্রদান করো । অতপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো” (সূরা আন- 
নিসা ৪:৭৭) 


বৈধতা নিয়ে করা হলো । মহান আল্লাহ বলেন, 


1০95 90058) 


যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তাদেকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো । সুরা আল 
হাজ্জ ২২:৩৯ । 


আর এটি জ্ঞানীদের মাঝে সার্বজনীন জ্ঞাত বিষয় । 


এক পর্যায়ে গিয়ে তিনি বলেন, যে কাফের মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কুৎসা রটনা করেছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
শুধু তাকে হত্যার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তাকে এ মহিলার কাফের 
সম্প্রদায়কে হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়নি । এ থেকে বোঝা গেল, উক্ত গালির 
অপরাধটি হত্যাকে আবশ্যককারী ছিল। 


যদি গালির অপরাধ না থাকত তাহলে হত্যাকে প্রতিহতকারী অনেক 
প্রতিবন্ধকতা সেখানে বিদ্যমান ছিল । যেমন, চুক্তি, নারীত্ব, যুদ্ধ বিরত কাফের 
হত্যার নিষেধাজ্ঞা বা অবৈধতা। আর এটি অত্যন্ত সুন্ম ও সুন্দর একটি 
হত্যা করা যাবে না। কুফরির কারণে হত্যা করার বিষয়টির উপর পূর্ববর্তী 
শরীআতসমূহ ও যুক্তি সমুহ একমত নয় ।২৫ ইসলামের প্রথম দিকে মৌলিক 
নিরাপত্তার দ্বারা কাফেরের রক্ত নিরাপদ ছিল এবং তাকে হত্যা করা হতে 
আল্লাহ মুমিনদেরকে বারণ করেছিলেন। এ সব কাফেরের রক্ত মুসা ঠা) 
যে কিবতী কাফেরকে হত্যা করেছিলেন তার রক্তের ন্যায় এবং আমাদের যুগে 
যে কাফের এর নিকট দাওয়াত পৌঁছেনি তার রক্তের ন্যায় অথবা তার চেয়ে 
উত্তম অথচ মুসা (০৯) উক্ত হত্যাকে দুনিয়া আখেরাতের পাপ হিসেবে গণ্য 
করেছিলেন যদিও তিনি নির্ঘাত ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করেননি । বরং ভুল করে 
হত্যা করেছিলেন অথবা এমনভাবে হত্যা করেছিলেন যাতে ইচ্ছার সাদৃশ্যতা 
ছিল অথবা নির্ঘাত ভুল করে হত্যা করেছিলেন |২৬, 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম অন্যান্য ধাপগুলো উল্লেখ করেন এবং বলেন, 

419৩৪) ৮২ 0১1 31০৪ ০৯৮৭ ৩৪০ 5249 ০০০ ফ৪ড এ১৩৬৩৩ 
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৬০ ১৬০০] হা ৩০৬০১ ৮৫ শখ ৬০ ০ ১৯৪ ২ এ এজ 


০ 21০০৩ 4১১০৪ 4১1০০০4৪০৭৪ ৬৪ ৬০৯ 9 ৬৯ ও ৩২০৯৬ 


[২৫] শীঘ্রই আসছে যে, কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের কারণ কুফর নয় বরং ইসলামী দাওয়াত 
প্রতিহত করণ। 


[২৬] আস-সারেম আল-মাসলুল (২/১০৪) 


481 ৮০ 40 ০৯০১ ৮১০ ০ ও ৩৪০ ৩১০৪ ৩৮ ৬৫) এস ১ 
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২১৯৬০ 


“আর এটা ছিল ধৈর্য্য ও তাকওয়ার শুভ পরিনাম যে দুইটার নির্দেশ আল্লাহ 
তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে দিয়েছিলেন। আর এঁ সময় মদীনার বা অন্য 
জায়গার কোনো ইহুদী থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হতো না। আর যে সকল 
আয়াতে যুদ্ধ না করার আদেশ এসেছে সে সকল আয়াত প্রযোজ্য প্রত্যেক 
দুর্বল মুমিনের ক্ষেত্রে যার পক্ষে হাত ও জবান দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কে 
সাহায্য করা সম্ভব নয়। অতএব তারা অন্তর দিয়ে বা এজাতীয় যা দ্বারা পারবে 
সাহায্য নিবে । পক্ষান্তরে যিম্মীদের উপর লাঞ্চনার আয়াত বাস্তবায়ন করাটা 
প্রযোজ্য প্রত্যেক এমন মুমিনের ক্ষেত্রে যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে সাহায্য 
করতে সক্ষম তার হাত ও জবান দ্বারা। অত্র আয়াত ও এজাতীয় অন্যান্য 
আয়াতের ওপর মুসলিমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ 
জীবনে আমল করেছেন, খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আমল করেছেন। অনুরুপ 
ভাবে এ আমল কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, এ উম্মতের একটি দল সর্বদা 
হকের উপর কায়েম থাকবে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পূর্ণ সাহায্য করবে। 


অতএব যে সব মুমিন এমন দেশে আছে যেখানে তারা দুর্বল অথবা এমন সময়ে 
আছে যে সময়ে তারা দুর্বল সেসব মুমিন ধৈর্যের, ক্ষমার ও মাফ করার 
আয়াতের উপর আমল করবে । অর্থাৎ যেসব ইহুদি-খিষ্টান ও মুশরিকরা আল্লাহ 
ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের সাথে দুর্বল মুমিনরা যুদ্ধে জড়াবে না বরং 
ধৈর্য্য ও ক্ষমার আয়াতের উপর তারা আমল করবে । পক্ষান্তরে শক্তিশালী 
মুমিনগণ কাফেরদের নেতাদের সাথে লড়াইয়ের আয়াতের উপর আমল 
করবে । যেসব নেতারা দীন ইসলামে আঘাত করে এবং আহলে কিতাবের 


সাথে লড়াইয়ের আয়াতের উপর আমল করবে যতক্ষণ না তারা লাঞ্চিত হয়ে 
স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করবে ২৭ 


এ ইমামের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, কাফেরদের 
সাথে যুদ্ধের ধাপগুলো মুসলিমদের দুর্বলতা ও সবলতার অনুগামী এবং এর 
কোনোটিই মানসুখ বা রহিত নয়। পরবর্তী যুগের ফুকাহাদের নিকট 
পারিভাষিক যে নাসখ (6১) তথা হুকুমকে সর্বতোভাবে+৮ দূরীভূত করণ 
সেটা এধাপগুলোর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়নি। তবে এধাপ গুলোর ক্ষেত্রে 
আলেমদের আলোচনায় যে নাসখ (ট০-3) এর কথা এসেছে সেটা দ্বারা পূর্ববর্তী 


আলেমদের পারিভাষিক নাসখ (১) উদ্দেশ্য, আর সেটা কয়েকটি অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে, তনুধ্যে: (কখনো সম্পূর্ণ হুকুমকে উঠিয়ে নেওয়া, আর এটাই 
পরবতীদের পারিভাষায় নাসখ (০3) । আবার কখনো খাস (বিশেষ) অর্থ 


দ্বারা আম (সার্বজনীন) অর্থকে উঠিয়ে নেওয়া, অথবা শর্ত (তাকঈদ) দ্বারা 
নিঃশর্ত মুতলাক) কে উঠিয়ে নেওয়া কিংবা নিঃশর্ত বিষয়কে শর্তের উপর 
প্রয়োগ করা, অথবা জাহির তথা বাহ্যিক প্রকাশ্য অর্থকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলক 
অহী দিয়ে উঠিয়ে নেওয়া, এমনকি তারা ইসতেছনা (ব্যতিক্রম), শর্ত ও 
ছিফাত (বৈশিষ্ট্য) কেও নাসখ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন; কারণ এগুলো 
বাহ্যিক অহীকে দূর করে উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। 


অতএব তাদের দৃষ্টিতে এবং তাদের পরিভাষায় নাসখ হলো উল্লেখিত শব্দের 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করা ভিন্ন শব্দ দ্বারা, বরং বহিরাগত শব্দ দ্বারা। যদি কেউ 
পূর্ববর্তীদের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে সেখানে এজাতীয় অর্থ 
অগনিত পাবে এবং নাসখ বিষয়ক তাদের আলোচনাকে পরবর্তীদের স্পষ্ট 
পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করে সে যে সমস্যায় পড়েছে সে সমস্যা তার থেকে 


দূর হয়ে যাবে। অতএব এখানে নাসখ (6১) দ্বারা সর্বোতভাবে হুকুম উঠিয়ে 


নেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে নাসখ দ্বারা নাসখের অন্যান্য অর্থ উদ্দেশ্য । 
আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। 


[২৭] আছ-ছারেম আল-মাসলুল (২২১) 

[২৮] জিহাদের প্রথম ধাপগ্তলোকে অন্তর্ভুক্তকারী কুরআনের আয়াত গুলোর তাফসীরের দিকে 
নজর দিলে আমরা অনেক মুফাসসির ও আলেমকে পাই যারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, 
জিহাদের প্রথম তিন ধাপ সর্বোতভাবে শেষের ধাপ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। দেখুন: 
নাওয়াসেখুল কুরআন লি-ইবনিল জাওযী পৃঃ (১৩৬,১৩৭) এবং (১৭৮-১৯৪) এবং (৮২- 
৮৩) এবং (৩২৪-৩৪৫) এবং (৩৪৮) ও (৩৫৯-৩৬৭)। 


০৪০০ 491৯9 ১৬০1 0৪৮ 0991 ০। 
প্রথম অধ্যায়: জিহাদের পরিচয়, প্রকারভেদ ও বিধান 


জিহাদের শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ 
জিহাদের শাব্দিক অর্থ: আরবী ভাষায় ১৫। (আল-জিহাদ) শব্দটি 2৪ 
(জা-হাদা) ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল। 
১৬২৯ ও ৯১১৩ উভয়টি ক্রিয়ামূল বা মাছদার । আর 4৯ (জাহিদু) শব্দটি 
2 জোহাদা) ক্রিয়ার 15 (ফো-ইলুন) বা কর্তা। যখন কেউ তার 
দুশমনের বা অন্য কারো হত্যায় অতিরঞ্জন করে তখন বলা হয় 2 


(জাহাদা)। যখন কেউ অসুদ্থ হয়ে খুব কষ্ট পায় তখন আরবীতে বলা হয় 
১১৯1১ ০০))। ৯১৫৯ (জাহাদাহুল মারাদু ওয়া আজহাদাহু)। ঘোড়াকে কষ্ট ও 


পরিশ্রম করালে আরবরা বলে: 48১0 । 

১৬1 আল-জাহদু) জীম বর্ণে ফাতহা দিয়ে অর্থ হলো: কষ্ট । আর 5381 
(আল-জুহদু) জীম বর্ণে জম্মাহ দিয়ে অর্থ হলো: শক্তি। 

আবার বলা হয়: 2৫ (আল-জুহদু) দম্মাহ দিয়ে ও 521 (আল-জাহদু) 
জীম বর্ণে ফাতহা উভয়টি উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। অতএব মূল ধাতু (-১- 
১) যেখানেই ব্যবহার হবে সেখানে তার মধ্যে অতিরঞ্জনের অর্থ হবে | 


অতএব শাব্দিক অর্থে জিহাদ হলো: সব ধরনের শক্তি, শ্রম ও কষ্ট যা ব্যক্তি 
ব্যয় করে বিশেষ করে দুশমনের সাথে যুদ্ধে ॥৩০ 


[২৯] আল-মুতর্লি আলা আবওয়াবিল মুকনী (পৃ: ২০৯) 

[৩০] দেখুন: মু'জাম মাকায়িসিল লুগাহ (১/৪৮৬ , ৪৮৭) কিতাবুল জীম এর বাবুল মীম ওয়াল 
হা, তাহযীবুস সীহাহ (১/২১৩) বাবুদ দাল ফাসলুল জীম , আল মিসবাহুল মুনীর (১/১১২), 
আল-কমুস আল-মুহীত (পৃ: ৩৫১)। 


ইসলামে জিহাদের অর্থ: ইসলামী শরীআতে জিহাদ দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
একটি আম তথা সার্বজনীন, অন্যটি খাস তথা বিশেষ । 


আম জিহাদ বা সার্বজনীন জিহাদ হলো: ইসলাম অনুযায়ী আমল করা, 

ইসলামের জন্য কাজ করা, তার দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাকে রক্ষা করা এবং 

তাকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় শক্তিশালী করা । শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 

(৪৮*্দ) বলেন, 

4১৬৫5 5 ৬1০১৬ ০৯০৮ 38050 98 ত3 459" স5" 
| 

“জিহাদ হলো আল্লাহর প্রিয় জিনিস অর্জনে ও অপ্রিয় জিনিস প্রতিহত করতে 

সর্বশক্তি নিয়োজিত করা ।”৩১ 

তিনি €স্৯) আরো বলেন, 

9 94409 228-9505009 5385% 54538 ৩458449 


ক 


190 1935180221৩ 5 সু একি ম০ ০৯১9 


১459 ১৪৯1 ৪ 895 
“কিছু জিহাদ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়, আবার কিছু জিহাদ হয় অন্তরের মাধ্যমে 
দাওয়াতের মাধ্যমে, দলীল প্রমাণের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, সুচিন্তিত 
মতামতের মাধ্যমে, ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, কর্ম কৌশলের মাধ্যমে । সম্ভাব্য 
সকল উপায়ে জিহাদ ওয়াজিব এবং যারা বাড়ীতে উপবিষ্ট তাদের উপর 
ওয়াজিব যোদ্ধাদের পরিবার ও সম্পদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করা ।”৩ 


ইবনু রুশদ (স্পট) বলেন, 
]৩)। ১৯ | 0০০ 3 ১৬৬৮ ৮০৪ নিও ১৯১ ০৫1 ০০ ২১৯৮ ১৬০ 
481৯ ভ। এ ৮১০১ ৭4৩ এ ০১ ও ১৭ ০০০৪ ৩৬৩ 


[৩১] মাজমুউল ফাতাওয়া, (১০/১৯২,১৯৩)। 
[৩২] আল-ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়া, পৃ: ৩১০। 


১১৬০১ ৪ ১৬৯] 


৬৮ এরগা 315455৯258০ এএ। 9৩ ৭৬] ১০9 আর এ ৬০৮ 
[$] ৮ ৫ ০১৬৯ 
“জিহাদ শব্দটি আল-জুহাদ থেকে গৃহীত যার অর্থ: কষ্ট করা । অতএব আল্লাহর 
পথে জিহাদের অর্থ হলো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তার যে 
কালেমাকে জান্নাতের পথ ও রাস্তা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সে কালেমাকে 
বুলন্দ করার জন্য আত্মাকে অত্যন্ত কষ্ট করানো, পরিশ্রম করানো । আল্লাহ 
বলেন, 
[6] ০ ১৩৯ ৬ $০- 44) 8192855৯ 
“তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করো ।” (সুরা আল হাজ্জ ২২: ৭৮)1৩৩ 
ইবনু তাইমিয়্যাহ ৫৮৮) বলেন, 
99 15 4১৯০ 39581905501 6 ৩ ৩৯৩ চে 088 2 এ 
(5020 293 3১31 ৩2 2 এ ০০৯০৫ ২ ১৪৪৭ ৪5 
০৮1555219৩1 35401546555 
“আল্লাহ তার ভালোবাসার অধিকারীদের বা পাত্রদের জন্য দুটি আলামত 
স্থাপন করেছেন, (১) রসুলের অনুসরণ (২) আল্লাহর পথে জিহাদ; কারণ 
জিহাদের হাকীকাত হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন তথা ইমান ও সৎ কাজ 


অর্জনে প্রচেষ্টা করা এবং আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তথা কুফুরী, ফাসেকী ও 
অবাধ্যতা দূর করণে কাঠোর পরিশ্রম করা ॥৩৪! 


হাফেজ ইবনু হাজার জিহাদের সংজ্ঞায় বলেন, 
35809 ০০৪৪ ৪৬৩ পে এআ 86 ১৩ 9৩ ৪ প্রা এ 


[৩৩] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪১)। 
[৩৪] মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/১৯১)। 


“জিহাদ হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং মনের 
বিরুদ্ধে শয়তানের বিরুদ্ধে ও পাপপিষ্ট মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও 
জিহাদ বলে ॥৩৫ ইবনু মুনাছিফ বলেন, 


ও 1১5) ০১। 0৮5 ও ০৩1 ০১৪ ৯৯ ১৪ এ 40 ও ১ 0565 
৩১১03 2০-২। এ! 0959] ০৪৭ 220৩০৯১1৬০০ ০৯৮1৪ মুভি 
০১৬৭1 6150 


“অনুরুপভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ হলো শরীআতের পথ সমূহে নফস বা 
আত্মাকে অনুগত করতে, বশীভূত করতে এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতায় তাকে 
বাধ্য করতে এবং আরাম-আয়েশ, আমিত্ব ও কামনা-বাসনার প্রতি ঝুকে যাওয়া 
থেকে তাকে বাধা দিতে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা ।৩৬. 


জিহাদের আম বা সার্বজনীন অর্থের দলীল 
১. মহান আল্লাহ বলেন, 
০৪১৩ ৬৮ এরম 5194555৯ 

“তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ ভাবে জিহাদ করো ।” (সূরা আল হাজ্জ ২২: 
৭৮) 
২. মহান আল্লাহ আরো বলেন, 

€৩ ৫০০০ উপ এ ও] ০৫ 43 এ ৪০৯ 
রা 
বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী” (সূরা আনকাবুত ২৯: ৬) 
৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন, 


[৩৫] ফাতহুল বারী (৬/৩) 
[৩৬] আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ, (১/১০)। 


১১০১ ৪ ১৬৯] 


হে নবী কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর 
কঠোর হও । সুরা আত-তাওবা ৯:৭৩ । 


৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন, 
০ 4 ৩19 6:84 ৪1১৬৮ %2% 


পথের দিশা দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন ।” (সূরা 
আল আনকাবুত ২৯:৬৯) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রস) এর হাদীসে এসেছে: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলেন । নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 


(7৯145 05858) 20৬ 4 :৫৬ 4৫209 ৪) 


“তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল: হ্যা আছেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাদের মধ্যে জিহাদ 
কর ॥৩% ইবনু হাজার বলেন, 


র্ 
25 


৬০০৮9 ০ 3০ ১০০ ও ৯৩ ৪৪৪ 
35 ৩৬ ১১৫ ও আটা 2 629 198 একি পে ০৪ ৪ 

১৩ 
“তোদের মধ্যে জিহাদ করো) এটার ব্যাখ্যা হলো তাদের দুজনের সন্তুষ্টি 
অর্জনে তুমি তোমার আত্মার সাথে জিহাদ করো । এ থেকে বোঝা যায়, যা 
কিছু মন বা আত্মাকে পরিশ্রান্ত করে তার নাম জিহাদ । এ থেকে আরো বোঝা 
যায়, কখনো কখনো মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ জিহাদের চেয়ে উত্তম 11৩৮ 


[৩৭] সহীহুল বুখারী (৩০০৪) সহীহ মুসলিম (২৫৪৯)। 
[৩৮] ফাতহুল বারী (৬/১৪০) 


জিহাদের খাস বা বিশেষ অর্থ 


ফকীহগণের পরিভাষায় যখন জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয় তখন তার দ্বারা 
নির্দিষ্টভাবে কাফেরদের সাথে জিহাদ উদ্দেশ্য । 


ইবনু রুশদ বলেন, 

০৮১৮  ১৬। 0 31545৮দ ২ ০১৩ ২৪ »। ১ উ ০৬ অস্গা9০) 

1৯-২৩ -৯৩০৬৩। ৯৯৩ ৬০ ৯ ৬৯৮০৪ ১৬ ৮৮1১ এ 
(৩১১৮০ ০৯) 2৪ ৩০১১৯11১৮০২ 9১০1৬ 


আল্লাহর যাত পাকের ক্ষেত্রে যে নিজের আত্মাকে পরিশান্ত ও ক্লান্ত করলো সে 
বোঝানো হয় কাফেরদের সাথে তরবারী দিয়ে জিহাদ করা যতক্ষণ না তারা 
ইসলামে প্রবেশ করে অথবা লাঞ্চিত অবস্থায় স্বহত্তে জিযিয়া প্রদান করে ॥৩৯ 
আর এ বিশেষ অর্থের আলোকে জিহাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন হানাফী, 
মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণ । 


হানাফী ফকীহগণ এর সংজ্ঞায় বলেন, 
0৮১ ১-4৪19৬৯০০1-7৮১ ৬০ ৩৪ 19৩31৯১০১০৪ 


“জিহাদ হলো কাফেরদেরকে সত্যদীনের প্রতি আহবান করা এবং তাদের 
সাথে জীবন ও সম্পদ দ্বারা যুদ্ধ করা যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ না করে ।”৪০ 


অথবা: 
০৩ 5 ভা) 9 ৬ ২১০০ 98৬৬ এ৪। ০৯৮০৪ 0৪] উ 9 ০০ 


১1৯০ 


[৩৯] আল-সুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪২) 
[৪০] আল ইনায়া আলাল হেদায়া (৫/১৭৮), আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (২/১৮৮), 
হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার (৪/১২১), আল-লুবাব ফি শরহিল কিতাব (৪/১১৪) 


“আল্লাহর পথে যুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যায় করা, সরাসরি জীবন দিয়ে অথবা সম্পদ 
দ্বারা সহযোগিতা দিয়ে অথবা মতামত দিয়ে অথবা দলভারী করে।”৪ 


মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, 
4১৯০০ 954৮ 4২৮5 ৯৯) ২৪০ ৩১৪৪1০০৪০৮০ ও এড 
০০১1 4৯৮১ 


সাথে মুসলিমের যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধের জন্য হাজির হওয়া অথবা যুদ্ধের মাঠে 
প্রবেশ করা | 


শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ জিহাদের সংজ্ঞায় বলেন, 
-২২১৪/০১9 481 ৪৩ ০১৩১ 410৮ ১1 এজ 4৮ 


“জিহাদ হলো আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য এবং তাঁর দীনকে সাহায্য 
করার জন্য আল্লাহর পথে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ।”৪৩ 


হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ সংজ্ঞা দিয়েছেন, 

৩৪১১০ 6৪৪ ৯৩৮০০ ৩১পএ ০১১৩৬ 2৬ )৩৩৩। ০৬ :১৬৪৮। 
“জিহাদ হলো শুধুমাত্র কাফেরদের সাথে যুদ্ধ। বুগাত তথা শাসকদ্বোহী 
মুসলিমদের সাথে, মুসলিম ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধ করা জিহাদ নয়।”, 


অচিরেই জিহাদের এ বিশেষ অর্থের উপর প্রমাণ বহনকারী দলীলসমূহ উল্লেখ 
করা হবে জিহাদের প্রকার সমূহের আলোচনার অধ্যায়ে । 


নিঃসন্দেহে জিহাদের উভয় অর্থই বিশুদ্ধ । এর উপর শরীআতের দলীল-প্রমাণ 
রয়েছে এবং এ সম্পর্কে আরো বেশি আলোচনা সামনে আসবে। 


[৪১] বাদায়েউস সনায়ি'ঈ (৭/৯৭), হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার (৪/১১৪)। 

[৪২] মাওয়াহেবুল জালীল (৩/৩৪৬), আল-খরশী (৩/১০৭), কিফায়াতুত তলেব আর- 
রব্বানী (৩/৫৯), আস-সিরাজুস সালেক, (২/২৪)। 

[৪৩] ইয়ানাতুত তলেবীন, (৪/১৮০), হাশিয়াতুল বাজুরী আলা ইবনিল কাসেম (২/২৬), 
হাশিয়াতুশ শারকাবী (২/৩৯১)। 

[8৪] আল-মুবর্দি (৩/৩০৭), কাশশাফুল কিনা (৩/৩২), মাতালিবু উলিন নুহা 
(২/৪৯৭)। 


আর জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীন প্রচার, মানুষদেরকে সে দিকে 
দাওয়াত প্রদান, জমীনে আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ করা, মানুষকে অন্ধকার থেকে 
আলোতে নিয়ে আসা । যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

€ 4৫ ৮ ১৫7 82 6৪০৩ তু 0 ০ ৯5136 ৯ 


“আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয় এবং সমস্ত 
দীন আল্লাহর জন্য হয়।” (সুরা আল আনফাল ৮:৩৯) 


আর যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু মুসার হাদীসে 


“যে যুদ্ধ করে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার জন্য সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ 
করলো ।৮৪৫ 


অতএব আল্লাহর পথে মুজাহিদ হলো সেই যে জিহাদ করে আল্লাহর কালেমাকে 
বুলন্দ করতে ও সমস্ত দীনকে আল্লাহর জন্য করতে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ৫”) বলেন, 


৮০ ৬ 35 ৪ ৮১ এ ২৩ 4285 খত :86 
৪:5১ 241 3166 ১54554৯551১ 5 
4 3 খু 85235185352 21১৮53082৩৪ ১02 
টি 37% ৩০৫৬ রা 92 $ এ এ 623 ৫ খু 
9 % এ 5835 359 ২০০ 25555 ২1 ৬৫1 35235 % ২1 

98 ২2658 85 45 % 3:৮৮ 


“জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না 
করে ফলে সে অন্যের কাছে প্রার্থণা করবে না, অন্যের জন্য সালাত পড়বে 
না, সাজদা করবে না, সিয়াম পালন করবে না। এবং তার ঘরে ছাড়া ওমরাহ 
করবে না। তাঁর জন্য ছাড়া কুরবানী যবেহ করবে না। তাঁর জন্য ছাড়া মানত 
মানবে না। তাঁর মাধ্যমে ছাড়া শপথ করবে না । তাঁর উপর ছাড়া ভরসা করবে 
না। তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। কারণ তিনিই একমাত্র সকল কল্যাণ 


[8৫] সহীহুল বুখারী (৭৪৫৮) সহীহ মুসলিম (১৯০৪) । 


দানকারী। তিনিই একমাত্র অকল্যাণ দূরকারী। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকে 
হেদায়াত দান করেন । তিনিই একমাত্র ক্ষতি করেন । তিনিই একমাত্র তাদের 
রিযিক দান করেন এবং তাদেরকে ধনী বানান। তিনিই একমাত্র তাদের 
অপরাধ ক্ষমা করেন।”৪৬ তিনি €স্৯) আরো বলেন, 


8918 2520 5527 2 ৫ 2 2086 55৮5 0125525 989 
4 ৩৯১4৬ ১১৮০৪ 
“জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালিমা উচ্চ হওয়া এবং গোটা দীন আল্লাহর 
জন্যই হওয়া । অতএব জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীন কায়েম করা ।”৪৭1 
আশ-শাইখ আল-আল্লামাহ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সাদী (স্৯) 
বলেছেন, 
৯-৩১৪০ ও ৬৯৯০০] ৩ম ০১৬০ এ ০ ১৩৯ $5% ১৬১ 
1১৯১ ০০২৩] ০৪৬১৪ 39 05951 252418৮৯৩৯9 ৮১9৪১৩ 
০১১৭ ১১০৪১ ১৬৯ ১৯১ আআ € ১1 মিনি 4৩1০9০০9195 ১৫1 ১৯ ৯৮1 
1০৪-9১ ০৪ এ 
“জিহাদ দুই প্রকার: প্রথম প্রকার এমন জিহাদ যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
মুমিনদের সৎ হওয়া এবং তাদের সংশোধন করা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের 
দুনিয়াবী সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং তাদের শিক্ষাগত ও আমলগত তারবিয়াত 
বা গড়নের ক্ষেত্রে । এই প্রকার জিহাদটি হলো জিহাদের মূল ও ভ্তন্ত এবং এর 
উপরেই দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ স্থাপিত। আর সেটা এমন জিহাদ যার দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও মুসলিমদের উপর অত্যাচারী ও সীমালজ্বনকারী 


কাফের, মুনাফেক, নাস্তিক ও দীনের সকল শত্রদেরকে প্রতিহত করা এবং 
তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ।” 


[৪৬] মাজমুউল ফাতাওয়া (৩৫/৩৬৮) 
[৪৭] মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/১৭০ ও ২৮/২৩ ,৩৫৪) 


অগ্াধিকারযোগ্য ও বাছাইকৃত সংজ্ঞা: 


পূর্বের সংজ্ঞাগ্তলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কোনো কোনো আলেম 
জিহাদের ব্যাপক বা সর্বজনীন অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। 
আবার কেউ কেউ জিহাদের বিশেষ অর্থের দিকে লক্ষ্য করে জিহাদের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, আর তা হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা । 


বিশেষ জিহাদের সংজ্ঞায় আমার নিকট অন্যান্যদের তুলনায় মালেকীদের 
সংজ্ঞাটা বেশী ভালো ও সুক্ম মনে হয়েছে। জিহাদের সংজ্ঞায় তারা বলেছেন, 


সাথে মুসলিমের যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধের জন্য হাজির হওয়া অথবা যুদ্ধের 
ময়দানে প্রবেশ করা। 

তারা বলেছেন, ২...* ০ “তথা মুসলিমের যুদ্ধ করা” অর্থাৎ জিহাদ কারীকে 
মুসলিম হতে হবে। 

তারা বলেছেন, ১৬০ ৪১ 7৯ 1১৮ তেথা চুক্তিহীন কাফের) অর্থাৎ যে 


কাফেরের জন্য নিরাপত্তার চুক্তি রয়েছে সে যিম্মী হোক অথবা সন্ধিকারী হোক 
অথবা হারবী হোক যে নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে এসেছে তার সাথে 
মুসলিমের যুদ্ধ করাটা জিহাদ নয়। 


তারা বলেছেন, 4।2$ »১০১) (তথা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চ করার জন্য) 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে তার যুদ্ধ 
জিহাদ হিসেবে পরিগণিত হবে না। 


তারা বলেছেন, ৯১৯ 5 (তেথা তার উপস্থিতি) অর্থাৎ মুসলিম কর্তৃক যুদ্ধে 
উপস্থিত হওয়াই জিহাদ। 


তারা বলেছেন, «০১1 3 4৯১5 (তথা অথবা যুদ্ধের ময়দানে তার প্রবেশ 
করাটাও জিহাদের অন্তর্ভূক্ত 12৮. 


আমি (সুহাইমী) বলব: যদি মালেকীদের সংজ্ঞার সাথে "১৪০ ১ 7৮" তথা 
“চুক্তিহীন কাফের” এর পর 43৩1) “৪০১ ০৫ তথা “তাকে ইসলামের দিকে 


[৪৮] দেখুন: মাওয়াহেবুল জালীল (৩/৩৪৭) সামান্য পরিবর্তিত । 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


দাওয়াত দেওয়ার পর এবং সে সেটাকে প্রত্যাখ্যান পর” বাক্যটিকে সংযোজন 
করা হয় তাহলে সংজ্ঞাটি আরো ভালো ও সুন্দর হবে এবং সংজ্ঞাটি হবে জামে 
মানে তথা যথাযথ । 


আর ব্যাপকার্থে জিহাদের যেসব সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর 
মধ্যে সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (৫শস্ট)- 


এর সংজ্ঞা । তিনি বলেছেন, 

2০৫৩5 ৬1 ০৮৩ ০৯০৮ 38058098 উঠ 3১598 আঞ5" 

১০১3 ৩5 এ বর ৩০৮০৮ উ 9৪৪৯ এল 987৩3 ৩5 ক 
82515 517 ০১৫ | 25481 845 5 চা 2413 

“জিহাদ হলো আল্লাহর প্রিয় জিনিস অর্জনে ও তার অপ্রিয় জিনিস প্রতিহত 

করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা । কারণ জিহাদের হাকীকত হলো আল্লাহ যা 

ভালোবাসেন সেটা তথা ঈমান ও সৎ আমল উপার্জনে প্রচেষ্টা করা এবং আল্লাহ 


যা ঘৃণা করেন তা তথা কুফুরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতা দূর করণে কঠোর পরিশ্রম 
করা ।” অতএব এসংজ্ঞাটি জিহাদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্তকারী । 


জিহাদের প্রকারভেদ 


প্রথম প্রকার- ব্যাপক অর্থ বোধক জিহাদ 
ব্যাপক অর্থ বোধক জিহাদ বা সার্বজনীন জিহাদ পাচ প্রকার 


আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সার্বজনীন জিহাদ পা প্রকার:৮ 
প্রথম প্রকার: নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার চারটি স্তর: 


প্রথম প্রকার: ০০] ১৬৯ (জিহাদুন নফস) তথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ” 


নফস বা আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে যেগুলো আল্লামা ইবনুল 
কায়্যিম উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন, 


954 5 ৮5 3 ঞ। ভু 9 23 0 (৬০৯৬ ১095] 

89094352205 ৩ & 829 4৪ | ৬১৩০০ ১৩০ 

31০2০ ১0 545 304৮৪ এ এল কু এও এ 

15 0৬০৫৪ 

35 ৪8 89 420 3 ৬5 ৬৪৩? এপ 25 ৬ ৬৬ পা] ৷ 
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.1 ০০5৩ টি 


া। ওঃ 481 এ 8৮৩ ৬৮৪০ ৩ 74901 ০ ৬৫৯ ৩ :0190 
লা নি (9৭15 31701 55 ৫2451190 এ এর 5০ 


৪৯] দেখুন: যাদুল মাআদ (৩/৯), আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪১,৩৪২), 
আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/১১-১৮) 

[৫০] আমি জিহাদুন নফস কে পাট প্রকারের ভিতরে তিন নম্বারে রেখে ছিলাম । কিন্তু শাইখ 
সালেহ আল ফাওযান অত্র কিতাবটি পড়তে গিয়ে লেখেন: “জিহাদুন নফস এক নম্বরে হবে 
কারণ বাকী প্রকার গুলো তার শাখা” পরে তার নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন করেছি। 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


“প্রথম ভ্তর: নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উপকারী ইলম ও সৎ আমল 
শিক্ষা করার জন্য, যা ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে আত্মার জন্য কোনো সফলতা 
ও সুখ সম্ভব নয়। উপকারী ইলম ও সৎ আমল শিক্ষা থেকে আত্মা বঞ্চিত হলে 
সে উভয় জগতে হতভাগ্য হবে। 


দ্বিতীয় স্তর: ইলম অর্জনের পর সে অনুযায়ী আমল করার জন্য নফস বা 
আত্মার সাথে জিহাদ করা নতুবা আমল ছাড়া কেবল ইলম অর্জন আত্মার 
কোনো ক্ষতি না করলেও তার কোনো উপকার করবে না। 


তৃতীয় স্তার: উপকারী ইলম ও সৎ আমল এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার 
জন্য এবং যারা সে সম্পর্কে জানে না তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আত্মার 
সাথে জিহাদ করা নতুবা সে এ সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহর 
নাধিল কৃত ইলম ও প্রমাণাদিসমূহ গোপন করে , আর তার ইলম তাকে উপকার 
দিবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবে না। 


চতুর্থ স্তর: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কষ্ট সমূহের উপর ও মানুষের 
দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য এবং সেগুলো সহ্য করার জন্য 
আত্মার সাথে জিহাদ করা । 


সে যখন এ চারটি স্তর পূর্ণ করবে তখন সে আল্লাহওয়ালাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে 
যাবে ।”৫১ 


এ চারটি ভরের দলীল হলো সূরা আল আসর। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
41/2115157152 গে 3] ১: ৩ 90০০46৯ 
3 -4১4%9 ৬৯উ ১০%) 


“€১) আসরের শপথ! (২) নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত । (৩) 
তবে যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পর সত্যের উপদেশ 
প্রদান করেছে এবং পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে তারা ব্যতীত।” 


[৫১] যাদুল মাআদ (৩/১০) 


জিহাদুন নফস বা আত্মার সাথে জিহাদ যে এক প্রকার জিহাদ তার প্রমাণ: 
১. মহান আল্লাহ বলেন, 
2৫ ও 24450 4৪৮ ০9 ঈ 


“যে জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যেই জিহাদ করে ।” (সুরা আল আনকাবুত 
২৯: ০৬) 


২ . মহান আল্লাহ আরো বলেন, 
€-১৬ ৬৮ এ ৩55৯ 
“আর তোমরা আল্লাহর জন্যে যথাযথভাবে জিহাদ কর ।” (সুরা হজ্জ ২২:৭৮) 
৩. মহান আল্লাহ বলেন, 
[টো ০০১৮] 3 $9া ০ ০ 8৫ ৯ 
৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন, 
€$ ৫১৯০ এস 8 ৫2 ও 9৪ $ ওঠ 
পথ সমূহের দিশা দেই । নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদের সাথে আছেন। (সুরা আল 
আনকাবৃত ২৯: ৬৯) 
ইমাম কুরতুবী (রস্ট) বলেন, 
490৮1 5010 0) চেরি 0৫৫10 ঘুখু। ২১৪০4 
159৩ 2৫9 ০৫3 ০6 ভু ০9255215 5৭ 22557 ৭0801 2 ₹১ 
পর্ধু। 319 ১ 401 2৫5 ২,০৪১] 


অন্র আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয় বরং আরো 
উদ্দেশ্য হলো দীন কে সাহায্য করা, বাতিলপন্থীদের খণ্ডন করা এবং 
জালেমদেরকে দমন করা । আর গুরুত্ৃপূর্ণ জিহাদ হলো ন্যায়ের আদেশ ও 


অন্যায় হতে নিষেধ । আর আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নফসের সাথে জিহাদ 
করাটাও এক প্রকার জিহাদ বরং সেটা সবচেয়ে বড় জিহাদ ॥৫২. 


৫. ফুযালাহ বিন উবাইদ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় 
হজ্জে বলেন, 


১০00 4৮৮৮ ক এঞা বল ৬০:৮১৭৬০১০ ৯ 

4381 25)5 ২-4০86 3৪৩ ৬ ৭১৯23 545১৭ উ৪ ০১৬ 3: 
“আমি কি তোমাদেরকে মুমিন সম্পর্কে সংবাদ দিবো না? মুমিন হলো সে যার 
থেকে মানুষ নিরাপদ তাদের সম্পদ ও জীবনের উপর | আর মুসলিম হলো এ 
ব্যক্তি যার মুখ ও হাত হতে মানুষ নিরাপদ । আর মুজাহিদ হলো এ ব্যক্তি যে 


ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তার নফস বা আত্মার সাথে জিহাদ 
করে ।€৩। 


এ প্রকার জিহাদ সম্পর্কে ইবনুল কায়্িম ৫শস্) বলেছেন, 
48 51582256921 ১৩৪ 65 0১৫। 8 4 গা আল ৪৫ 
21 052 ৩2 ১৯9 এ 2৬ ২ 26 ৬ ৬ ২৯৬০) 
8 এ ১59 ০)1 8 5:৩0 ১ এ 4 ০০। আল ৩৫ (5 
18650 25 ৬৩৪ ৩ 45 9 ৩৪ 5424 ২258 এ পাও 
০১০০৪) ৯১৪ ১৩০ 46০843553৬7 ০ ১৩৯ 4৩৪04 
ও 3১৫ 092৯৬ এ পভ এ এ 2৩ পু ও ওস $৩ 2৪ 
9১810 45 এ৯৩ 5১5 এ এ ও ৬ এ 
যেহেতু আল্লাহর শত্রুদের সাথে ময়দানে জিহাদ করাটা আল্লাহর পথে বান্দা 
কর্তৃক তার নফসের সাথে জিহাদ করার শাখা যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ,“মুজাহিদ হলো সে যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের 


নফসের সাথে জিহাদ করে , আর মুহাজির হলো সে যে বর্জন করে এমন বিষয় 
যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন” সেহেতু নফসের জিহাদটা বাহিরের শক্রর 


[৫২] আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১৩/২৪২) 
[৫৩] মুসানাদে আহমাদ (২৩৯৫৮), তিরমিযী (১৬২১), তিরমিযী বলেছেন, হাসান সহীহ 
এবং হাকেম বলেছেন সহীহ, আল-মুসতাদরাক (১/১১) এবং ইমাম জাহাবী সমর্থন করেছে। 


সাথে জিহাদের উপর অগ্রগণ্য এবং তার ভিত্তি; কেননা নফসকে যা আদেশ 
করা হয়েছে সেটা পালন করতে এবং যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে তা 
পরিত্যাগ করতে যদি বান্দা প্রথমে তার নফসের সাথে জিহাদ না করে এবং 
আল্লাহর ওয়াস্তে মাঝে যদি তার নফসের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে তার পক্ষে 
তার বাহিরের শত্রুর সাথে জিহাদ করা সম্ভব হবে না। 

কিভাবে তার জন্য সম্ভব হবে তার বাহিরের শত্রুর সাথে জিহাদ করা এবং তার 
উপর জয়লাভ করা অথচ তার ভিতরকার শত্রু তাকে পরাজিতকারী তার উপর 
কর্তৃত্বকারী, তার সাথে সে যুদ্ধ জিহাদ করেনি আল্লাহর ওয়ান্তে। বরং তার 
পক্ষে যুদ্ধে বের হওয়াটাও সম্ভব নয় যতক্ষণ না সে বের হওয়ার জন্য তার 
নফসের সাথে জিহাদ না করবে ॥৫5 


দ্বিতীয় প্রকার: শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার দুটি ধাপ 


শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের ধাপ দুটি যেমনটি ইবনুল কায়্যিম (*স্*) উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেন: 


ক 
৪ 


০১5 ৩১] ১৫৯ 1? 


€ 


2০১ এ্ী। এ১৫03 ৪) ৫০ 55 এ ও 695 ৫ ১৬৯ ০5৪০০ 
2313 

১৬-/%09 ৮40 ৭9030 ৬৪4 এও ০৫ ১৯:9৬ 
0559) 5156 03 21 2555 4585 5305 ওগ্ণে। 22৩5 ১০ চি] 
[৫6 -৮০৭] (55555001506 1552 13556 5238 8 25 


টিভিতে 
বিধ্বংসী যেসব সংশয় ও সন্দেহ বান্দার প্রতি নিক্ষেপ করে সেগুলো প্রতিহত 
করার জন্য তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা । 


দ্বিতীয় ধাপ: ১:২)। ১৬৯ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তান বান্দার প্রতি 
যেসব খারাপ ইচ্ছা ও লোভ, কামনা-বাসনা নিক্ষেপ করে সেগুলো প্রতিহত 


[৫৪] যাদুল মাআদ, (৩/৬) 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


করার জন্য তার সাথে জিহাদ । তাই প্রথম ধাপের জিহাদের পর অর্জন হয় 
একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস। 


আর দ্বিতীয় ধাপের জিহাদের পর অর্জন হয় সবর বা ধৈর্য্য ॥৫ৎ যেমনটি মহান 
আল্লাহ বলেছেন “আর আমরা তাদের মধ্যে থেকে বানিয়েছিলাম এমন 
ইমামগণ যারা আমাদের নির্দেশের মাধ্যমে হিদায়াত করতো, সঠিক পথ 
প্রদর্শন করতো, যখন তারা সবর তথা ধৈর্য্য ধরেছিলো ৷ আর তারা আমাদের 
নিদর্শনাবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত ।” (সুরা আস-সেজদা: ২৪) 


তৃতীয় প্রকার জিহাদ: ০1০5-)1) 6১:19 511 ১১1১৬ অত্যাচারী, 

বিদ'আতী ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার স্তরসমূহ 

ইবনুল কায়্িম ৫শস্ট) বলেছেন: 

ঘা 3145510৩১১৩ ৩1৫03 6919] টা রত 
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“অত্যাচারী, বিদ'আতী ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর তিনটি: 


প্রথম ভ্তর: পারলে হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, না পারলে মুখ 
দ্বারা জিহাদ করবে, না পারলে অন্তরে ঘৃণার দ্বারা জিহাদ করবে। 


আমি বলব: এ প্রকারের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী 

যা আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে এসেছে: 

₹৮৫5 শু ৩৮ 95 ও ৯5 ্ (5০৪ | ঞ) ৩০) 
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তার নাাভোজি রর ভার 


করে, যদি না পারে তাহলে যেন মুখ দ্বারা পরিবর্তন করে, যদি না পারে তাহলে 
যেন তার অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ।৫৬. 


[৫৫] যাদুল মা'আদ (৩/১০) 
[৫৬] সহীহ মুসলিম (৪৯) 


অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের অনেক শর্ত রয়েছে: তন্মধ্যে 


প্রথম শর্ত: পরিবর্তন ও প্রতিবাদের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। 
অন্যায়ের ধরণ ও উদ্ভূত অবস্থা সমূহ বিবেচনা পূর্বক কখনো নশ্রভাবে কখনো 
কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জ্ঞান থাকতে হবে । যদি এ বিষয়ে তার জ্ঞান 
না থাকে তাহলে তার উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তন আবশ্যক নয় 
বরং কখনো সেটা পালন করা তার জন্য হারাম হবে; কারণ জ্ঞান না থাকার 
কারণে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে আরো বড় অন্যায়ে পতিত হবে। 


দ্বিতীয় শর্ত: দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে এবং নিরাপত্তা থাকতে হবে যাতে সে 
নিরাপদে অন্যায়ের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় । যদি তার মনে শক্তি না থাকে 
এবং নিরাপদ অবস্থা না থাকে তাহলে তার উপর অন্যায়ে পরিবর্তন আবশ্যক 
নয় বরং সেটা যদি সে পালন করে, করতে পারে, সেটা তার জন্য মুস্তাহাব 
এবং সে তাতে সওয়াব পাবে। 


তৃতীয় শর্ত: অন্যায় রোধের ও পরিবর্তনের আশা ও সম্ভাবনা থাকতে হবে। 
যদি সে এক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা তার 
উপর আবশ্যক নাকি অনাবশ্যক বরং মুস্তাহাব এ বিষয়ে দুটি মতামত 
রয়েছে ।€৭ 


শাইখ সালেহ আল-ফাওযান পূর্বোল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: 
এই ছোট হাদীসটিতে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিভিন্ন ভরের 
বর্ণনা রয়েছে । আমাদের প্রত্যেকেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী স্তর গ্রহণ করবে । 
যদি হাত দ্বারা অন্যায় দূর করতে পারে তাহলে হাত দ্বারা করবে । আর এটা 
করবে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, কর্তৃত্ব দান করেছেন, 
যেমন মুসলমানদের রাজা-বাদশাহ ও শাসক যাকে আল্লাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
করেছেন অথবা শাসকের প্রতিনিধি, এমন ব্যক্তি হাত দ্বারা অন্যায় দূর করতে 
সক্ষম। 


(454০৪ 555 ৩৬) েদি না পারে তাহলে জবান দ্বারা) যখন হাত দ্বারা 
অন্যায় দূর করার শক্তি তার থাকবে না, তখন সে দ্বিতীয় স্তরে নামবে অর্থাৎ 
সে লোকদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান দিবে, পাপ-পৃণ্য সম্পর্কে বর্ণনা 


দিবে, হেকমতের সহিত নসীহত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ৷ হেকমতপূর্ণ 
অনেক কথাই অনেক শক্তির চেয়ে বেশি কাজ দেয় । 


[৫৭] আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/১৩-১৫) 


(4558 49445 ৫৮:$৮ ৬৬) যেদি সে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করতে সক্ষম 
না হয়, তাহলে কমপক্ষে সে অন্তর দ্বারা অন্যায়কে ঘৃণা করবে, পাপ ও পাপীকে 
ঘৃণা করবে ।)৫৮ 


জিহাদের এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত হলো প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতী 
তথা খাওয়ারেজৎ»! ও অন্যান্য বিদআতীদের সাথে জিহাদ করা । অতএব 
যেমনভাবে পূর্বেলেখিত শারঈ দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, কাফেরদের সাথে 
জিহাদ হবে মুখ দ্বারা, জীবন ও সম্পদ দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা ঠিক তেমন ভাবে 
জিহাদ হবে প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতীদের সাথে। 


পূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহর পথের মুজাহিদ হলো এ ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর 
কালেমাকে উচ্চ করার জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য সমগ্ব দীনকে 
নিবেদিত করতে জিহাদ করে। 


অতএব যে বিদ্দআতকে উচ্চ করার জন্য জিহাদ করে, সে আল্লাহর পথে 
জিহাদ করলো না এবং যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক 
প্রবর্তিত পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে জিহাদ করে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
জিহাদ করলো না, যদিও সে তার এ কাজকে জিহাদ আখ্যায়িত করে । বরং 
তার বিরুদ্ধেই জিহাদ প্রয়োজন। 


ইবনু মাসউদের হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 


৪৫৮৮ 
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[৫৮] আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহহী আনিল মুনকার, পৃ: (৩৭,৩৮) অত্র বইটিতে 
ও অন্যান্য বইয়ে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বিষয়ক অনেক নীতিমালা আছে 
যেগুলোকে লক্ষ্য করা আবশ্যক আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেটা আল্লাহর পথে এক 
প্রকার জিহাদ । 

[৫৯] শাহরাস্তানী খাওয়ারেজ এর সংজ্ঞায় বলেন: বৈধ শাসক যার আনুগত্যের উপর জামাআত 
তথা মুসলিমদের দল একাত্রা হয়েছে এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করে যে তাকে খারেজী 
বলা হয়। হোক তার বিদ্রোহ সাহাবীদের সময়ে খুলাফায়ে রাশেদার উপর কিংবা তাদের 
পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ তাবেঈদের উপর এবং সকল যুগের শাসকদের উপর । আল মিলাল ওয়াল 
নিহাল (১/১১৪)। খাওয়ারেজদের মাযহাব জানতে দেখুন: আবুল হাসান আল-আশআরীর 
বই মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়াখতিলাফুল মুছল্লীন, (১/১৬৭-২০৭)। আল-ফারকু বইনাল 
ফিরাক পৃ: (৭৩-৭৪), আল-বুরহান ফি আকাঈদ আহলিল আদইয়ান পূ (১৭) মাজমুউল 
ফাতাওয়া (১৯/৮৯) ও তৎপরবর্তী। 


তি 


৩29 285 % ৯৯৩৬৬ ৩ 5৮ 3৩ 5959 45 ২ 
209 ০০ টি 595 ১৩৬৩ ৬50 ৭2৫ 9 53৩৭৪ ৯০৬৩ 

(5৮৮ « পু 3৪ ও 99 ৩১ 
“আমার পূর্বে আল্লাহ যত নবীকেই উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন, তাদের 
সকলেরই তাদের উম্মতের মধ্য থেকে একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ ও সাহীবর্গ ছিল 
যারা তাদের সুন্নাতকে ধারণ করত এবং তাদের আদেশের অনুসরণ করতো । 
অতঃপর তাদের পরবতীতে এমন কিছু পরবর্তী প্রজন্মের আগমন ঘটতো যারা 
এমন কথা বলত যা নিজেরা করতো না এবং এমন কাজ করতো যার আদেশ 
তাদেরকে দেওয়া হয়নি । অতএব যে তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করেছে 
সে মুমিন। আর যে তাদের বিরুদ্ধে মুখ দ্বারা জিহাদ করেছে সে মুমিন । আর 


যে তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করেছে সে মুমিন। এর পরে সরিষা দানা 
পরিমান ও আর ঈমান নাই ।”৬০ 


০১০1০ ৪1৬ ০১১ ১৫ ১৪ ৬৯1০০ ৬৯-০1১১ভ 


“অত্র হাদীসে বাতিল পহ্থীদের বিরুদ্ধে হাত ও জবান দ্বারা জিহাদ করতে 
উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ।”৬৯। 


আলী (সস) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
2 টি ০9৩৭ 2৫25 5১৩5৪ 80৫87 ১৩ ১৯ 9 (৮৯০) 
৩৮০৩ ৬৫ এ] ও ৩৯১০ ৪৩ ১ ৭ আএ। 9৮ ০০ 
5 9201010358৬ ৭৯৮25 ৬9 6 বু 95401 
(2521 % 


“শেষ যামানায় একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা হবে অল্প বয়স্ক এবং অপরিপক্ক 
বুদ্ধির অধিকারী, তারা দুনিয়ার সব থেকে ভালো কথা বলবে, তাদের ঈমান 
তাদের কণ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে 


[৬০] সহীহ মুসলিম (৫০) 
[৬১] শারহুন নওয়াবী লি মুসলিম (২/২২২৩) 


₹১৬০১। এ ১৬৯ 


কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুরক্কার দেওয়া হবে ।”৬২ 

অত্র হাদীসটির বাবের শিরনামে ইমাম বুখারী বলেছেন: (বাব: হুজ্জাত কায়েম 
করার পর তথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর নাস্তিক ও খারেজীদেরকে হত্যা করা ।))৬৩ 
হাফেজ ইবনু হাজার ইবনু হুবায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: পূর্বোক্ত 
হাদীসে খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ থেকে বোঝা যায় 
যে 


৬১৮8৩ ও 85) 53417 554 ৩৪ ৬ 09191 4 এ 
এ ছারা রা ১9 39291 95০% 


“খাওয়ারেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে 
উত্তম। আর এটার রহস্য হলো, খাওয়ারেজের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে 
ইসলামের মুলধন সংরক্ষণ হয় আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে 
লাভ তালাশ করা হয়। আর মুলধন সংরক্ষণ করাটা লাভ তালাশের চেয়ে 
উত্তম 11৬৪] 

পুবোক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করে আরফাজার হাদীস, তিনি বলেন: রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


তরী ও মু 7728 307 825 ৯৩ 5 ৩5525 2 
৯93 এত 2১1৬৪ ৬০ ৬৪ 3১৭ ০3৭৬ 8০৮৪ 

(8948 ০ ৭১৪৫৪ ০৩855744০১5 ৬42 টি 58135 
“অচিরেই নানা ধরনের ফিতনাহ ও অকল্যাণ দেখা দিবে । অতএব যে ব্যাক্তি 


সংঘবদ্ধ এই উম্মতের নেতৃত্বের বিষয়টিকে বিভক্ত করতে চাইবে তাকে 
তোমরা তরবারী দ্বারা আঘাত করবে ।”৬৫ 


অন্য শব্দে এসেছে: “যখন তোমাদের নিকট কেউ আসে এমন অবস্থায় যে 
তোমাদের নেতৃত্বের বিষয়টি একজনের উপরে একত্রিত, সে আসে তোমাদের 


[৬২] সহীহুল বুখারী (৬৯৩০) 

[৬৩] বুখারী ফাতনহুল বারী সহ (১২/২৮২) 
[৬৪] (ফাতহুল বারী: ১২/৩০১) -শাহরাস্তানী 
[৬৫] সহীহ মুসলিম: ১৮৫২ 


সি 


লাঠিকে ভেঙে দিতে অথবা সংঘবদ্ধতাকে বিচ্ছিন করতে, তাহলে তোমরা 
তাকে হত্যা করো |৬৬ 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (স্পট) বলেন: 
220 9 ৮20 5৩500260৬01 ৩3৬০] 5৯ ৩5 € 2 সু 35 
৬ ৩৯9 445 জ। 23৩5 লা 33 3 ধা 
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01330 ০৮] 35১৮ 


“কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বক্তব্য প্রদান কারী ইমামদের ও কুরআন-সুন্নাহ 
বিরোধী বিভিন্ন ইবাদাতকারী বিদ'আতী ইমামদের অবস্থা লোকদের সামনে 
বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে উম্মতকে সতর্ক করা ওয়াজিব সকল মুসলিমের 
একমত্যে । এমনকি ইমাম আহমাদকে বলা হয়েছিল, একজন ব্যক্তি নল 
সালাত পড়ে, নফল সিয়াম রাখে ও ইতিকাফ করে, সে ব্যক্তি কি আপনার 
কাছে বেশি প্রিয় নাকি এ ব্যক্তি বেশি প্রিয় যে ব্যক্তি বিদ'আতীদের বিষয়ে কথা 
বলে ও তাদের সমালোচনা করে? জবাবে ইমাম আহমদ বলেন: সালাত ও 
ইতিকাফে শুধু ব্যক্তির নিজের লাভ কিন্তু বিদ'আতীদের সমালোচনা করলে তা 
সকল মুসলিমের লাভ, সুতরাং এটাই বেশি উত্তম। এখানে ইমাম আহমাদ 
স্পষ্ট বর্ণনা করলেন যে, বিদ'আতীদের সমালোচনার উপকারিতা মুসলিমদের 
জন্য তাদের দীনের ব্যাপারে ব্যাপক ও সার্বজনীন যা আল্লাহর পথে জিহাদের 
পর্যায়ভুক্ত; কেননা আল্লাহর পথকে, তাঁর দীনকে, মিনহাজকে , শরীআতকে 


্ 


[৬৬] সহীহ মুসলিম: ১৮৫২ 


১৮০) এ ১ 


পবিত্র করা এবং সেটা থেকে এসব বিদ'আতীদের জুলুম অত্যাচার কে প্রতিহত 
করা সকল মুসলিমের একমত্যে ফরযে কিফায়াহ। যদি আল্লাহ এসব 
বিদ'আতীদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য কিছু লোক তৈরি না করতেন তাহলে 
দীন বিপর্যস্ত হতো । আর কাফেরদের দ্বারা মুসলিমদের দেশ দখলের মাধ্যমে 
দীনের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি দীনের ক্ষতি সাধন হয় 
বিদ্দআতিদের বিদ'আতের মাধ্যমে; কারণ কাফেররা যখন মুসলিমদের দেশ 
দখল করে, তখন তারা তাদের অন্তর সমূহকে এবং সেথায় বিদ্যমান দীনকে 
প্রথমিকভাবে নষ্ট করে না বরং সেটাকে নষ্ট করে অন্য কিছুর অধীনে । 
পক্ষান্তরে বিদ'আতিরা সূচনাতেই তথা প্রথমেই অন্তর সমূহ নষ্ট করে দেয়।”৬৭ 


কিছু দল কর্তৃক জিহাদের অপব্যাখ্যা ও তার খগ্তন 


বর্তমান সময়কার কিছু দল ইসলামী জিহাদের অর্থ বিকৃত করে জাতির সাথে 
ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করে চলেছে। জিহাদের সুমহান উদ্দেশ্য সমূহের সাথে 
সাংঘর্ষিক এবং ইসলাম ও মুসলিমদের আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন গর্হিত অপরাধ 
মূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে তারা জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে এমন 
কি কিছু মুসলিম দেশে যেসব আত্মঘাতী বোমা হামলা ও বিস্ফোরণ ঘটেছিল 
এবং যেগুলোর বলি হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল বহু মুসলিম ও চুক্তিবদ্ধ 
(১১৬০) অমুসলিমদের থেকে বহু নিরাপরাধ ও হত্যাঅযোগ্য মানুষকে, 


পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বহু সম্পদের এবং ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল নিরাপদ 
জনমনে, এসব আত্মঘাতী হামলা ও বিস্ফোরণকে তারা সমর্থন দিয়ে থাকে, 
এ কথা বলে যে, এগুলো জিহাদের প্রকার ভুক্ত । আর এ বিপজ্জনক পিচ্ছিল 
জায়গাটিতে অনেক যুবক ও তরুণের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং 
তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে যে , আত্মঘাতী হামলা আল্লাহর পথে শাহাদাত 
লাভের সহজ উপায়, জান্নাতে প্রবেশের ও হুর লাভের দ্রততর পথ অথচ এসব 
গহিত জঘন্য কর্মকান্ড (আত্মঘাতী হামলা, জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড) কখনো হতে 
পারে জাহান্নামে প্রবেশের দ্রুততরপথ (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ জান্নাতের পথ 
পাওয়া যাবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে, আল্লাহ ও রসুলের 
আদেশের বিরোধিতা বর্জনের মাধ্যমে এবং যা আল্লাহ ও রসুলকে রাগাণ্বিত 
করে তা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে । 


আর সৌদি আরবে-আল্লাহ তাকে পাহারা দিক ও অন্যান্য রাক্ট্রে যেসব 
আত্মঘাতী হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেসব আল্লাহর 


[৬৭] মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/২৩১) 


অবাধ্যতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও আদর্শের 
প্রকাশ্য বিরোধিতা হিসেবে বিবেচ্য; কারণ আল্লাহ অন্যায়ভাবে মুমিনের প্রাণ 
হত্যা হারাম করেছেন। তিনি মুআহাদ তথা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার 
চুক্তিতে আবদ্ধ কাফেরের প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন । তিনি হারাম করেছেন 
মিথ্যা, গাদ্দারি ও খিয়ানতকে । তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও ভালো 
কাজে তার আনুগত্য বর্জন করাকে হারাম করেছেন । তিনি হারাম করেছেন 
আত্মহত্যাকে। অথচ তারা সবগুলোই করেছে -নাউজুবিল্লাহ- বরং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথে শরীআতসম্মত জিহাদে যারা 
হত্যা করতে নিষেধ করেছেন । অতএব যে দেশে শাসকগণ শরীআত অনুযায়ী 
বিচার করে সে দেশের নিরাপদ মুসলিম এবং জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার 
চুক্তিতে আবদ্ধ (মুআহাদ) অমুসলিমদেরকে যারা হত্যা করে তারা কত জঘন্য 
অপরাধী! 


নিশ্চয় অন্যায়ভাবে মুমিনের প্রাণ ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রাণ হত্যা, 
ও খিয়ানতকে শরীআতের মুতাওয়াতির দলীল দ্বারা হারাম করা হয়েছে এবং 
মুসলিমগণ ইজমা করেছেন উপরোক্ত কর্মকান্ডের অবৈধতার উপর, সেগুলো 
সম্পাদনকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করণের উপর এবং তার কাফের হওয়ার 
উপর যদি সেগুলোকে হালাল মনে করে সংঘটিত করে । সুতরাং উপরোক্ত 
কর্মকান্ডগুলো কিভাবে জিহাদ হতে পারে এবং কিভাবে তা জান্নাতের পথ হতে 
পারে। 


নিশ্চয় যারা উপরোক্ত অপরাধগুলো ঘটিয়েছে তারা আছে এ সবলোকের 
মানহায ও তরীকার উপরে যাদের বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন যেমনটি আলী (সট) এর হাদীসে এসেছে: 
৩৪ 585549৩৩125 5981 এ 9৩০ তা 1 ০ 
৬০ ৩৫ 1 3০ ৩5855 ৭ ৯৯৩০ ১৮ চা 
5 9:10 ৪৬৭ ১948৬ £ ১:25 52 এ 2591 95 ৫৭ 
(22520117% 
“শেষ যামানায় একটি সম্প্রদায় বের হবে যারা হবে অল্প বয়স্ক ও অপরিপন্ধ 


তাদের কষ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে 


